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উপক্রমণিকা। ৮ / 
“ভক্তকে কৃপা করেন প্রভূ এ তিন স্বরূপে। 


সাক্ষাৎ আবেশ আর আবির্ভাব রূপে ॥, 
শ্রীচৈঃ চ, আ, ১০ম আঃ 


ভক্তাবতার ভক্ত প্রাণ রী শ্রীরষ্ণচৈতন্ মহা প্র বৈষঃব সম্প্রদায়ের জীবন স্বরূপ । 
সবৃগুরুর আশ্রয় ব্যতিরেকে ধর্মার্থ তত্বে অধিকার জন্মে না, এজন্য শ্রীগৌরাঙ্গ 
তাহার পার্ধদদিগের মধ্যে কতকগুলি শুদ্বসত্ব পবিত্রাতআ্বাকে সদ্‌গুরু পদাভিষিক্ত 
করিয়া গিয়াছেন;_-ইহার! মন্তরাচার্যয ও ইহাদের বংশই আচার্য বংশ। খড়দহ, 
শান্তিপুর,, অস্বিকা, বাঘ নাপাড়া, মালিপাড়া নবগ্রাম প্রভৃতি স্থান এ সকল আচার্ধয 
সন্তানদিগের বাসস্থান। শ্ত্রীপাট বঘ্নাপাড়া নিবাসী আচার্য্য জস্তানগণ প্রভুর 
প্রিয়পার্ধদ্‌ বংশী অবতার গ্রীবংশীবদনানন্দের বংশধর । ইহাদের সকলেরই বনু সংখ্যক 
শিষ্য প্রশিষ্য চতুর্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে । এ সকল নিষ্ঠাবান আচার্যাগণের চরিক্রাস্বাদন 
কর! ধন্মপিপান্থমাত্রেরই কর্তব্য ; স্বতরাং প্রভুর প্রিয় পার্ধদ শ্রীধদনানন্দ ও প্রীরামাই 
সদৃশ মহাত্ম-চরিব্র ধর্্া্থামাত্রেরই আদরের ধন, তাহার আর সন্দেহ কি? এইজন্থা 
আমরা বহু রেশে পরম পুজ্যপাদ পঞ্ডিত স্ত্রীরাজবল্পত গোস্বামী বিরচিত শ্রীমুরলী বিলাস 
নামক এই মধুময় গ্রশ্থখানি পৃজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিনোদরিহারী গোস্বামী প্র কৃপায় প্রাপ্ত 
হইয়া পরম পুজ্যপাদ ভক্ত প্রধান যুক্ত যহুনাথ গোস্বামী প্রভুর আগ্রহাতিশয়ে বর্ধমান 
জেলার অন্তর্গত সাতগেছিয়া নিবাসী একান্ত ভক্তিনিষ্ঠ ধর্ম পিপান্থ শ্মান্‌ চন্দ্রশেখর শীল 
মহোদয়ের একান্ত সাহায্যে ও উৎসাহে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল । 

এই গ্রন্থের সংশোধন, সংস্কৃত টীক1 ও বঙ্গান্থবাদ সম্বন্ধে বদনানন্দ বংশ-প্রদীপ 
পৃজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী ও শ্রঘুক্ত বিনোদবিহ্থারী গোস্বামী প্রতৃদ্ধয় সমধিক 
পিন ও যর করিয়াছেন। গোস্বামীপাদের প্রথমতঃ প্রথম হইতে পঞ্চম পরিচ্ছেদা- 
গত সংস্কৃত শ্লোক সকলের সরল সংগ্কত টাকা সঙ্নিবিষ্ট করিয়া অবশেষে কতিপয় 


[1 


কৃতবিদ্য ভক্রদিগের অনুরোধে ্লোকের বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশ করিয়া সাধারণের বোধগম্য 
হইবার উপায় বিধান করিয়! দিয়াছেন; পাদ গ্রন্থকার নিজকৃত পণ্মে যে সকল গ্লোকের 
মর্মার্থ উদঘাটন করিয়াছেন, গোস্বামীপাদেয়। তাহার আর পৃথক অর্থ করেন নাই। 

এই গ্রন্থানি প্রকাশ সম্বন্ধে আমি পৃজ্যপাদ গোস্বামীপাদছ্য়ের ও কল্যাণাম্পদ 
শ্রীমান চন্দ্র বাবুর নিকট চিরখনী ও চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তন্বান্থেষী ভক্তগণ অভিনিৰেশ 
পূর্বক এক একবার পাঠ করিলেই শ্রম নাফল্য জ্ঞান করিষ। 


পিষ্যবর্গের গুরু-পরম্পরার অবগতির জন্ত এই গ্রন্থে কাশ্প গোত্রজ দক্ষ হইতে 
গ্ররাজবল্লত গোস্বামী পধ্যন্ত একটি বংশাবলী সন্নিবেশিত করা হইল। 
বাঘনাপাড়।! 


জ্রীনুরেক্দ্রনাথ শর্মা 
১ল। বৈশাখ ১৩*১ সাল 


নিবেদন__ 
পরম পূজনীয় শ্ীমদ্‌ রামদাস বাবাজী মহারাজ ততীঙ্থার প্রিয় শিষ্যু গ্রীনন্দলাল 
পালকে কপাদেশ করেন-ঞ্্রীমুরলীবিলাস গ্রন্থে বগিত শ্রীমন্‌ মহাপ্রত ও তাহার 


পরবর্তী পরিকরগণের লীলাকথ। বড়ই মধুর, উহা সকলকে শুনাও। ০ 


গ্রীক্মীমুরলীবিলাস গ্রন্থখানি সন ১৩৬৬ পালের আশ্বিন মাস হইতে ১৩৬৮ পালের 
কার্তিক নাস পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে শ্রী গ্রীনিতাই ্ন্দর পাত্রকায় প্রকাশিত হয়। অধুনা 
উহাই গ্রন্থাকারে গ্রথিত করিয়! প্রকাশিত হইল। গ্রন্থখানির বর্ণনা অতি সুন্দর । 
দলে পাঠ করিয়া সখী হইবেন। ূ ৰ 

্‌ ভ্ীতিজপদ্ গোস্বামী 


সম্পাদক--উশ্রীনিতাইস্দর পত্রিক|। 


ূ া 
ইউ ৯; 


অবতরণিক1। 
স্পা. 
«অতএব আমি আজ্ঞ। দিল সবাকায়ে, 
মহ! তাহ প্রেমফল দেহ যারে তারে ।” 
ভ্ীচৈঃ চ, আ, ১*ম অঃ। 

পতিতপাবন ঞ্র সীকষ্ণচৈতন্যদেব চারিশত বৎসর পৃবের প্রিয়প।ধদগণের সহিত 
আমাদিগের মঙ্গল কামনায় শ্নীনব্ীপ ধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; নেই প্রেমপুর্ণ 
অবতারণ! সাব্যস্ত করিবার জন্য বোধ হয় অধিক বিচার বিতণ্ডা করিবার আবশ্টক নাই, 
ভ্নচৈতন্দেবের ও তাহার পার্ধদগণের লীল! মাধুরীর অনেক অংশ এখনও আমাদিগের 
এই কুতর্কপূর্ণ পাষগুনয়নের উপরিভাগে নৃত্য করিতেছে সেই জগৎপাবন শ্রীগোরাঙ্গ 
ও তাঁহার সহচরগন যে প্রদেশে যে অঞ্চলে শরপাদপন্ম বিক্ষেপ করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত 
সেই সেই প্রদেশে প্রেমোচ্ছ্বাসের প্রবাহ এককালে অবরুদ্ধ হয় নাই ; নিৰিড় ঘনঘটা চ্ছন্গ 
অন্ধকারের মধ্য হইতে যেমন বিহ্যুৎ প্রভা চমকিত হয়, সেইরূপ অগ্রাকৃত গরতত্বাত্ম 
সেই পরমপুরুষের মধুর লীলার অকৃত্রিম মঙ্গলময় জেযোত্তি ঘোরতমসাবৃত পাপঘটার মধ্য 
হইতে বিস্ফুরিত হইতেছে ; শ্ীনবদ্বীপধাম, গ্রীনীলাচলক্ষেত্র ও গ্রীবৃন্দাবনধামের কথা৷ 
দুরে থাকুক, অন্বিকানগর, শাস্তিপুর, খড়দহ, বাছনাপাড়া' মালিপাড়া, পাণিহাটী, 
কুলিয়া,কাটো য়া অগ্রন্বীপ,কুলীন গ্রাম ও প্ীথগ প্রভৃতি প্রভুর পার্ধদগণের পুত্রপৌত্রাদির 
স্থান সকলে আজও প্রভুর লীলাকথার সপ্পূর্ণ আলোচন! রহিয়াছে, এমন কি স্ীগৌর- 
ন্ন্দরকে এ সকল দেশের লোকেরা একজন পরমাত্মীয় কূটুন্ব বলিয়! মনে করিয়া থাকেন; 
বর্তমান-পমাজে প্রীচৈতন্তের ও তদীয় ভক্তগণের কথা লইয়া! বিবিধ আন্দোলন চলিতেছে, 
্বজাতীয়, বিজাতীয় ব্বধন্মী ও বিধর্মী সকলের মুখেই প্রভুর গুণগাথা শুনা যাইতেছে ; 
আশ্চর্য্য মহিমা!!! মহামূল্য হীরকখণ্ড মৃত্তিকামধ্যে ব্যবস্থিত হইলেও কখন তাহার 
প্রকৃত জ্যে।তি বিনষ্ট হয় না প্রহর ও শক্তিধর পার্ধদগণের লীলাজ্যোতিও কখনই এই 


৮ ৯৪ 


পাপপূর্ণ জগতে বিলীপ হইবার নহে, কিন্তু আমর! সেই ৃ্দাশ্লি্ খ্জ্যোতিতে তৃপ্তিলাভ 
করিতেছি না, আমরা আবার সেই অপ্রকটিত পূর্ণ -জ্যোতিকে প্রকটের ন্যায় দেগিতে 
ইচ্ছা করিতেছি ; বিদ্যুতের গ্যায় ক্ষণস্থায়ী জ্যোতি কখনই নয়ন মনের তৃপ্তি সাধনে সমর্থ 
হয় না, প্রহাত কেশের নিদানভূত হইয়া থাকে প্র চৈতন্য যদি আপন শক্তিজ্যোতি, 
ভকঞ্তবাৎসলা ও পপ্রমময় ভাব আকর্ষণ করিয়া অপ্রকট হইতেন, তাহ! হইলে অবশ্যই 
আমরা চিরছুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতাম, যখন তিনি স্বীয় ভক্ত হৃদয়ে বিশুদ্ধ ভাব, ভক্তি 
ও প্রেম সংস্থাপন করিয়া কায়মনোবাক্ে ধন প্রচারার্থে নি যুক্ত করিয়া গিয়াছেন তখন 
আর আমাদের কোনও ক্লেশের সম্ভাবনা নাই, আমরা ত অনায়াসেই লীলাময়ের কার্ধ্য- 
কুশল প্রিয়ভক্তগণের লীলা-চাতুর্য্য পর্ধ্যবেক্ষণ করিলেই হখময় ভক্তিতত্বের নিগৃঢ় ভাব 
অঙ্গীকার করিতে পারি। 
শ্রাক্ীচেতন্য দেবের ও তাহার ভক্তগণের (প্রমপূর্ন অভিনয়ের এক একটি অঙ্ক 
পর্ধযালোচন! করিলেই কত শত জগাই মাধাই এই পাপাচ্ছন্ন সংসার চক্রের চক্রান্ত 
হইতে বিষুক্িলাভ করিতে পারেন । এই. প্রেমপুর্ণ অভিনয়ের প্রত্যেক অঙ্কসন্ধিতে 
প্রত্যেক গর্ভাঙ্কেই মন্ুব্যজীৰনের সারভূত ভাব, ভক্তি ও. প্রেমের আবির্ভাব লক্ষিত 
হইতেছে, দয়াময় এর চৈতন্ত প্রগাট তল্তবাৎসল্যের পরিচয় দিবার জন্যই বৃন্দাবন লীলার 
সহচর সহচরীদিগকে লইয়া শুফতর্কসমাচ্ছন্ন প্রদেশে আবিভূতি হইলেন, সম্পুর্ণ ইচ্চা 
ণপ্রমে জগং প্লাবিত ও অভিষিক্ত করিবেন, শামহধা প্রদানে জীবের জীব প্রভিপাদন 
করিবেন, নটরাজ্‌ ই্গৌরাঙ্গ, স্্রীজগন্নাথ মিশ্র শচীমাতা, নীলাম্বর চক্রবন্ত্খ, ব 
নন্দ প্রভৃতি নবৰীপবাসী নরনারীগণ/ক লইয়া বাল্যান্তিনয়েই এক অদ্ভুত ভক্তিতত্বের 
অভিনয় করিলেন। ক্রমে অভিনব পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবনে, শী নিত্যানন্দ, শ্রী আধ 
শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি নব নব অভিনেতা লইয়া নব নব নেপথ্যে নবদ্বীপ, গয়া, 
শান্তিপুব, নীলাচল, সেতুবন্ধ, কাখী, প্রয়াগ ও াভিলষিত বৃন্দাবন প্রভৃতি নৰ নৰ রঙ্গে | 
নব নব নাট্যের অভিনয় দেখাইয়া জগৎ পবিত্র ও প্রেমে উননন্ত করিলেন । লীলাময়ের 
_লীলাচক্র কে বৃঝিবে ! স্বয়ং সন্ন্যাসী সাজিলেন, নিত্যানন্দ, আদ্বৈত, গদাধর, শ্রীৰাস 


ংশীবদনা- 


এ 
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ও বংশীবদন প্রভৃতি চিরসহচরগণকে সংসারী করিলে; ইহার প্রকৃত তাংপর্ধ্য পর্ধ্া- 
লোচনা করিলে আমর! এই মাত্র অবধারণ করিতে পারি যে, অস্রপম ভক্তিতত্ব ও প্রেম 


তত্বকে বন্ধমূল করাই তাহার অন্যতম উদ্দেশ) ) নটবর গৌরঙ্ম্দর নাট্য পরিসমাপ্ত 


করিয়৷ যখন দেখিলেন অভিনায়কগণ মন্দররূপে ন্বাভিলফিত. অভিনয্কের মন্মাবধারণ 
করিয়াছেন, অভিনয়ে বিশেষ চতুরতা লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগের. অভিজ্ঞতা! ফলো-. 
পধায়িনী হইয়াছে, তখন ইচ্ছাময় বিশ্বস্তরের ইচ্ছাপরিপূর্ণ হইল, স্বরূপ শক্তির স্বভাবে, | 
দূরে বসিয়া দেখিতে ইচ্ছা! হইল, নেপথ্য পরিত্যাগ করিলেন। সঙ্গের সঙ্গী শ্রীনিত্্য)- 
নন্দ, অদ্বৈত ও প্রবাসাদি প্রভুর বিরহে কাতর হয়া, অবিলগ্ে তদনুসরণ করিলেন । 
ক্রমে রূপ, সনাতন, রামানন্দ প্রভৃতি প্রশ্ুর পাধদগণ ও তাহার অভিপ্রায়ান্্ুসারে প্রেম- 
ভক্তির অবতারণা ও অন্নুশীলন করিয়া জড়জগৎ হইতে অন্তুহথিত হইলেন). তখন ভক্ত- 
চুড়ামণি প্রভু বাঁরচন্ত্র, শা অঢযুতানন্দ, প্রজীব, প্রতুশক্ত্যাবিষ্ট শ্রীনিবাস, ঠাকুর রামাই, 
জগদীশ পণ্ডিত, শঠামানন্দ গোস্বামী,  শ্যামদাস- আচার্য্য ও নরোত্তম প্রভৃতি শক্তিধর 
পাত্রগণ রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কেহ প্রস্থুর অভিমত ভাবতত্ব, কেহ ভক্তিতত্ব, কেহ 
কেহ বা রসতত্বের অভিনয় করিতে লাগিলেন | ১:১3 
এখন আর সেই অধমতারণ ইচৈতন্যচন্্রও নাই, সেই প্রেমদাস্ত| নিত্যাননদও নাই, 
সেই ভক্তি প্রাণ, বৈষ্ণব চঁড়ামগি ভক্তগণও নাই | তবে জীবের ছুর্গতি কিসে দূর হইবে? 
তবে কি আর পরিভ্রাণের উপায় নাই? তবে কি জগৎ চিরকালের জন্থা. তমসাচ্চন্নই 
থাকিবে ? কখনই না, করুণাময়ের করুণার সীম! নাই, জীবের ছুঃখে তাভার . প্রাণ 
কাদিয়া উঠে। গুরুরূপে, ভক্তরূপে ও সাধকরপে অবতীর্ণ হন, শান্্রপথ প্রদর্শন করেন । 
বিশেষত: শাস্সে যখন নিদেশ করিয়াছেন, পরম পবিত্র হরিকথাম্থশীলন ও তচ্ছ..বণোৎ” 
কঠ। হইতেই জীবের চেতন্যশক্তি বিস্ফুরিত হইবে, সকল মালিন্যই প্রক্ষালিত হইবে, 
তখন আর জীবের মুক্তিপথ কন্টকিত থাকিবে কেন সাধুসঙ্গ লাভও ইহার অনাতম 
উপায়, এবং তদভাবে সাধুচরিত্রান্শীলনও সববথ। প্রশস্ত, কিন্ত এই ঘোর কি 


১ 
যিত 
হুর্দিনে মসাধুজশুত প।&সঙগ সার কোথায় মিলিবে? স্বত্তরাং দেখিতেছি, সাধুঃ 


্রান্- 
"| 


এ! 


শীলনই এখন আত্মোন্নতি সাধনের ও ভক্তিতত লাভের মুখ্য উপায়। সাধুচরিত্র তনু" 
সন্ধান করিতে হইলে শ্রচৈতন্য পার্ধদগণের চরিত্রই আগ্রে নয়নপথে পতিত হয়। 
গৌরহরি নিজে অস্তথ্িত হইলেন বটে, কিন্তু পার্ধদগণে স্বীয়শক্তি সঞ্চার করিয়! শুদৃঢ় 


সংসার বন্ধনে বদ্ধ করিয়া গেলেন। তাহারা ও তচ্ছক্তিধরগণই এখন শিষ্যান্থশিষ্য পরি- 
পরিবেষ্টিত হইয়া! আচার্য্য নামে অভিহিত হইয়াছেন । | 


গর আচার্ধ্যনিচয়ের মধ্যে প্র্থুর পার্ধদ প্রীবংশীবদনান্দও বৈষঃব সমাজে বিশেষ 
সমাদৃত ও সম্মানিত। ইনি কবিকর্ণপুর বিরচিত গৌরগণোদ্দেশের “ ংশীকষ্ণ প্রিয়! 
যাসীং সা বংশীদাস ঠাকুর” প্রমাণে ভগবান নন্দনন্দনের বংশী অবতার বলিয়। নির্দিষ্ট 
হইয়াছেন । প্রেমপুর্ণ চৈতন্যচরিত, অদ্বৈতমঙ্জল ভক্তিরত্বাকর, ভক্তমাল, প্রবোধা- 
নন্দের জীবনচরিত ও নরোত্তম বিলাম প্রত্ৃতি গ্রন্থে গৌরভক্তগণের বিশুদ্ধ চরিত্র 
পর্ধ্যালোচনায় ভক্তহ্বনয়ে যেরূপ মধুময় ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, আজ প্রভুর 
প্রিয়পার্ধদ আশ্রমী বংশীবদন ও তচ্ছক্কিধর অনাশ্রমী রামায়ের পরম পবিত্র 
চরিত্রানুশীলনে সেইরূপ একটি অভিনব ভাষের আবির্ভাব হইবে, এই আশায় প্রভু 
বংশীবদনান্দের প্রপৌত্র তক্তিশান্ত্রকুশল পবিত্রাত্মা শ্রী প্ীরাজবল্পভ গোস্বাম প্রতুর 
বিরচিত অন্ুযুন তিন শত বৎসরের এই স্ী গ্রমুরলীবিলাস গ্রন্থখানি সাধ্যমত সংশোধন 
ও প্রয়োজনানুবন্তি গ্লোকার্থ সন্নিবেশ পূর্বক আমাদ্দিগের প্রীতিভাজন বিশ্ববিল্যালয়ের 
পরীক্ষোত্বীর্ণ শরন্ধাবান গুমান্‌ স্থরেন্্র নাথ বন্দোপাধ্যায় বাবাজীর হস্তে সমর্পণ 
করিলাম । এই গ্রন্থখানি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে স্তুপ্রবীণ ভক্তহৃদয়ে অপূর্ব 
ভক্তিতন্বের আবির্ভাব হইবে | ভক্কিপ্রবীণ পাঠক অবশ্যই ইহ! হইতে এক 
অকৃত্রিম আনঙ্গ উপভোগ করিবেন এবং ভক্তিতত্বে ও সাধন তবে সমধিক অভিজ্ঞত। 
লাঁত করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। 


বাঘ.না গা... গ্রবিনোদ বিহারী শশ্মা । 
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শ্ররামকষ্ষৌ বিজয়েস্তাং 


ভীম ল্রলীন্বিতলাজ্ন। 


-75202%5)১০- 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


পাশা 26)ক১০১- 


জগদাকর্িণী শক্তি নিত্য প্রেম স্বরূপিণী । 
ন্বং বংশী বদনানম্দ! বন্দে াইহং জগন্গুরে। ৪৯. 
উ্মচৈতন্য প্রিয়তম স্তদীয় প্রেম-বিগ্রহঃ। 

বান্দে ভচ্চবণান্তোজ মকরন্দ পিপী।সয়া ॥ ২ ॥ 


৯৮ পপ 


১১ ্-৯-প্ক্প্রাাস্»স্প্পা্ রা পটকা সপ সপপাাসীশীশাস্পিপীশ 


777 াশাশাশাারিশীীশি 


্রস্থারস্তে প্রথমং তাবৎ নকলাতীক্ট পরিপৃংণায় দ্াভ্যাং প্রসিদ্ধ পরম গুরোর্নমস্ক রূপং ম্জলমা- 
চবতি, জগদা কর্ষণীতি, ছে বদনাননা | এতদ্‌ গর প্রতিপাদ্য তদাখ্য মৎ পরমণ্ডরো ! নিতাপ্রেম ্বরূপিণী 
প্রেম গাত্র প্রিয়েণ শ্রীকৃষ্ণ নিভ্তাং নিজাধরে ধুতত্বাৎ। জগদ।কিণী জগন্মোহিনী শক্তি স্তদ্রুপা য। 
বংশী, গ্লীরুষ্ণ্তেতি শেষঃ। সা ত্বমেব; অতএব হে জগদ্গুরে! শ্রকষ্চ-পদ গ্রদর্শকত্বাত্বমেব জগদ্‌- 
গুরুরিতি তব! ত্বামহৎ বন্দে লাষ্টাজং প্রণমামি। প্রভোঃ শ্রিমদূবংশী বদনস্য বংশী দ্বাস বদনানন্দঃ বংশী- 
ব্দনানন। ইতি চ বহব আখ্যা ভেদাঃ শর্তে ॥ ১ ॥ 

১।. পুনশ্চ, হে প্রভো। ! ত্বক প্রেমবিগ্রহঃ প্রেমময়ন্থরূপঃ শ্রীচৈতন্যপ্রিয়তমঃ শ্রীশচীনন্দন্য 
প্রীতি-জনকঃ অতন্তমেব ধন্তঃ ইত্যর্থঃ। অহং মঙ্গল কামনয়। বিশ্ব পরিশস্কসাচ তৰ চরণ এব পদ্মাঃ তন্ত 
ঘে। মকরন্দঃ তন্যৈ যা পিপাস। তয়! চরণপন্স-মধু-পানেচ্ছয়া বন্দে গ্রণমামি ত্বামিত্তি শেষঃ ॥ ২॥ 


1 


২ চে লী-বিসাঁস 


বন্দিব শ্রীগুরু পদ নখ চন্দ্র শে।ভা, 
শশধর জিনি জগজন মনোলোভ]। 
গুরু সব্ব পরাৎপর বুঝতে বিরল, 
'রণে জড়িম। ঘৃচে সবর্ব অমঙ্গল । 
সেই গুরু চৈতন্য স্বরূপে অবতরি, 
দীনদয়াময় নাম জগতে প্রচারি। 
গুরু দেখাইল! কৃষ্ণমন্ত্র মহাবীজ, 
বীজরূপে ভগবান আপনে সে নিজ্ত। 
যাহার স্মরণ মাত্রে প্রেমোদ্তব হয়, 
নাম দেহে ভেদ নাই সব্ববণাস্ত্রে ক়। 


তথাহি বিধুরধর্ষোত্তরে_॥ ৩। 
নাম চিন্তামণিঃ কষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ 


পূর্ণ: শুদ্ধো নিত্য-মুক্তোইভিন্ স্বাক্সামনামিনো: 


সাধনান্ুসারে গুরু আঙ্জামুত পাঞা, 
সাধুসঙ্গ করে কেহ বৈষুব জানিয়া। 
বৈষ্ৰ গোসাঞ্চি পাদপদ্া হুকোমল, 
বাহার স্মরণে হাদি হয় নিরমল। 
এক বস্ত গুরু কৃষ্ণ বৈষুব এ তিন, 
এক বস্ত তিন দেহ কিছু নহে ভিন্‌। 


জয় জয় গৌরচন্দ্র প্রেমডক্তিদাতা 
জয় জয় নিত্যানন্দ দীনহীন ত্রাত। | 
জয় জয়াদ্বৈতচন্ত্র তিমির-বিনাশী, 
জয় জয় স্বরাপাদি প্রেমপুর্ণ রাশি। 
জয় জয় গোরীদাস আদি ভক্তগণ, 
প্রেমের স্বরূপ জয় রূপ সনাতন । 
জয় জয় বংশীবদনানন্দ | প্রভু মোর, 
শরণ লন প্রভূ! শ্ীচরণে তোর । 
সাঙ্গোপাঙ্গ গৌরংঙ্গের যত ভক্তগণ, 
দন্ত তণ ধরি সবে করি নিষেদন | 
তোপসবার পাদপদুন মকরন্দে আশা, 
কপা করি দেহ প্রভু! করিয়ে প্রত্যাশা । 
শের সন্দেহ মোর ছুটে কেন নাই, 
এইবার কর কপা বৈষ্ব গোসাঞ্ি। 
নশ্বর শ' রী আমি কি বলিতে জানি, 
তো মবার কপালেশ এই সত্য মানি। 
বহু ভাগ্যে গুরু কষ বৈষঃবেতে রতি, 
প্রেম অন্থরাগে হয় কুষ্ণেতে ভকতি। 
ভামি অতি দীন হীন না জন্মাস রতি, 
হায় হায় অনাগ'র কি হইবে গতি। 


চি | টা ৯ | রঃ 
নামেতি | নাম নামিনো রভিন্নত্বাৎ কৃষ্ণ ইতি নাম চন্তামণিং, চিন্তামণি-রিবচিস্তামণিঃ | সেবকস্টয 


চিত্তিতার্থ প্রদত্বাৎ। যথা শ্রীরষ্ণ:, সেবকশ্ত চিন্তি তার্থপ্রদ; তথ! 
ঠৈতন্তঞ্চ রস আনন্দশ্চ তন্মায়ো বিগ্রহো হস্ত তথাভূতঃ) 


শ্চিদানন্দ-ঘন-বূপ স্তথ| তন্ন।মাপীত্যর্থ: | 
স্বপ্নং পাপ-কর্ষকত্থানিতলং | 
শেষঃ ॥ ৩। 


ইদমপীত্যার্থ: | কিঞচ চৈতন্ত-রস-বিগ্রহ: 
আনন্দং ব্রহ্ম ণোরূপমিতি শ্রুতেঃ যথ! শ্রীরুধ. 


পুনঃ কিস তঃ পূর্ণং দেশ কালাদিন। অপরিহিন্ন:। তথা শুদ্ধ: 
পিত্য মুক্তশ্চ জ্ঞানানন্দ স্বরূপত্বাদ-জ্ঞান-বন্ধবিহীন ইত্যর্থ, ভবতীতি 
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চা সাপ শশী 


এ শা, ৯.১ ১২৬১ ১৯৬ পাঁচ বাচা এ ৫ 

ঠা ১৪, ৬১৯১৯ পা ্ . ন্‌ ০ 

% বড ৯12 ৪১ চু 
চর ০ 


ও 


পা 
| 


শ্রী মুরলীর্শবল!স ৩. 


প্রীবংশীবদনানন্দ প্রেমিক ছুঁজন, 
তার পুল নিতাই চৈতন্য ছুইজন |. 


ঠাকুর রামাই নামে চৈতন্যের হত, 


পরম দয়'লু প্রভূ দব্ব গুণবুত | 

সেই প্রভূ অনঙ্গমঞ্জরী অন্ুগতা, 
তাহার বৃত্তান্ত কার বুঝিতে যোগ্যন্তা । 
হেন প্রভূ মোর নাথ প্িতপাবন, 


অদ্ভুত মহিমা তার না হয় বর্ণন। 


জয় জয় ঠাকুর রামাই গুণধাম, 
বাহারে সাক্ষাৎ হৈলা কৃষ্ণ বলরাম | 
সেবা অঙ্গীকার কৈল ধার প্রমবশে, 


_ হেন প্রভুর তত্ব জানি জীব ছার কিসে। 


ব্যান্রে কৃষ্ণ নাম দিয়া করিল। করুণা, 

হেন প্রতুর প্রতাপ জানিবে কোন্‌ জনা । 
জয় জয় ঠাকুর রামাই কুপাবান, 

ব্যাপ্ত দূর করি কৈল! বাঘ-নাপাড়া গ্র'ম 
জাহব1 রহিল! ধার রন্ধন শালায়, 

সহত্ত বৈষ্ণরগণ য1হ! ভন্ন পায়। 
বীরচন্দ্র লনে সদা সখ্যতা যাহার, 


ঠেহ তাহে পরীক্ষা করিলা বার বার। 


৭০ 7-309858888 


একদিন সখ্যরসে কন্দলী করিয়া, 
বারশত নেড়া রাত্রে দিল! পাঠাইয়!। 
বীরচন্দ্র প্রভুর আদেশ শিরে ধরি, 
দ্বিতীয় প্রহর যবে হইল শর্ববরী । 
রামাই সকাশে আসি বৈষৰ পকলে, 
কছে সকাতর মোর! জঠর আমলে । 
*ইলিশ মৎস্যের ঝোল আত্রের সহিত, 
খাইতে বাঁসন। চিতে করহ বিহিত। 
উদ্রর পুয়িয়া অন্ন করাহ ভোজন, 

ত্বর দেহ অন্ন আর কথিত ব্যগ্জন। 
শুনেছি রামাই তুমি মহাস্ত গ্রধান, 
আমাদের তুষি রাখ নাসের সন্মন। 
একে মাঘ মাস তাহে নিশীথ আগত, 
তখন ইলিশ আত্ম আশা অসঙ্গত। 
এতেক বলিল যদি বৈষ্বের গণ, 
জাহচব' স্মরণ গোসাঞ্ করিল তখন । 
যমুনার হই মৎস্য নিলেন মাগিয়া, 
চ্যুত বৃক্ষ স্থানে ফল নিলেন চাহিয়া) 
জাহ্তবার কাছে কহেন যোড় হাত করি, 
তোমার শরণ রাখ প্রাণের 8 | 


্ বৈজকো মৎস্য ভক্ষণে অভিলাষ) ইহাতে অনেকের মনে সন্দেহ তে পারে, ক বস্ততঃ 
ভোজনের ইচ্ছা নহে: কেবল প্রভূ রামাইএর অলৌকিক মহিমা পরীক্ষা মাত্র, এবং যমুনায় ইলিশ 


মস্ত ও তাহ! তাহাদিগের ভক্ষণ এসকল বেবল মায় ভিন্ন ক্র কিছুই নছে। 


৪ জ্রীগুরলী- বিলাস 


_ কিছুগগাত্র অন্ন ছিল রহ্ৃন ভাঁজনে, 
অস্রপূর্ণ হঈল সব জাহৰ] ন্মরণে ! 
ধার শ বৈষ্ণব সনে ভোজনে বিল, 
অল্পাংশ আহারে দেখ “উদর ভরিল। 
জঠরে বুলায় হস্ত উঠিছে উদ্কার, 
খাও খাও বলে প্রভু সবে বার বার। 
ভোজন সম্পূর্ণ হৈল বাহার প্রতাপে, 
যুধিষ্টিরে রাখে যেন দুর্বধাসার শাপে। 
এ কোন বিচিত্র তার ষাঁর নিকেতনে। 
বিরাজে জহচবা, কুষঃ বলরাম সনে । 
ূ বৈঞ্বের মুখে তার মাহাত্ম্য শুনিয়া, 
 মিলিলা জ্রীবীরচন্দ্র হুল ভ জানিয়া। 
আর এক কথা সবে করহু আবণ, 
প্রসঙ্গ ক্রমেতে তাহ! করিব বর্ণন। 
শ্্ীবংশীবদন যবে অপ্রকট 'হৈলা, 
এস মা! বলিয়া নিজ বধূরে ড'কিল!। 
মা. মা, বলিতে তার লোন্ত উপজিল, 
গলে বস্তু দিয়া বধূ প্রভৃকে কহিল। 
যদ্দি মোরে মা বলিলে প্রভু, দয়াময় । 
প্রার্থনা শ্রীপদে, হও, আমার তনয়। 
তথাস্ত্, বলিয়? প্রভূ আশ্বা্িল তারে, 
 মনোগস্ত কথ! তার কেঁ বুঝিতে পারে। 
পুনুঃ পুনঃ গতায়াতে বল কিবা কাজ, 
একথা বুঝিতে পারে ভকত সমাজ । 


আমি অতি মূঢুমভি ফিছুই ন! জানি, 
ভত্তজ্ঞান নাঁছি বাহে? করি টানাটানি। 
কিছুমাত্র জানি যারে সাধুর কৃপায়, 
সেই প্রভূ অবতীর্ণ শ্রীবাথন! পাড়ায়। 
প্রসঙ্গে কহিম্থু কথা সংক্ষেপ করিয়া, 
পশ্চাতে কহিব বস্ত্র তত্ব বিবরিয়1। 
শুন শুন ওহে ভাই ! যত বন্ধুগণ | 
মুরলী বিলাস কথ! করহ শ্রবণ । 
বর্ণিলার যোগ্য নই আমি জ্কানহীন, 
তভী্ট তুলিয়! লও হইয়া প্রবীণ । 
করো না অবজ্ঞা মনে করে না সংশয়, 
ইণে রাধাকুষ্ণ প্রেম তত্ঙ্ঞান হয়। 
পূর্ণরূপে গোলোকে বিরাঁজে ভগবান্‌ 
চিন্তামণি ভূমে সদা স্থিত নিত্যধাম । 
কল্পবৃক্ষগণ যাতে স্থরভির, ঘটা, 
নান! ভূবা দীপ্তি করে লক্ষ্মীগণ ছট]। 
চিচ্ছক্তি বিলাস কৃষ্ণের সবর্ব অবতারী, 
সবে্র্ধচাংশ কলা যার মহাবিষুর করি। 
তথাহি ব্রহ্ম সংহিতায়াং। 
চিন্তামণি প্রকর সদ্দান্থ কল্পবৃক্ষ- 
লক্ষাবৃতেধু স্থুরভীরভি-পালয়ন্তং 


লল্্মীপহত্রশত-সংভ্রম-সেব্যমানং, 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং তজামি॥ ৪ ॥ 


ঞ্রীমুরলী-বিলাস 


স্বেচ্ছাময় জগন্নাথ শ্বেচ্ছাতে বিহার, 
নিত্য'লীলানন্দ করে লয়ে পরিকর । 


ব্রিভঙ্গ ললিত অঙ্গ শ্যাম কলেধর, 

জঙ্গদ বলয় শোভে অতি দীপ্তিকর। 
মুরলী উপরে নথ আলোল চন্দ্রমা, 
বামেতে শ্রীমতী শোৌভে কতি মনোরম । 
দোহার রূপের সীম। ত্রিজগতে নাই, 
অনন্ত আযুত মুখে যার গুণ গাই। 


তথাহি তীত্রেব। 
আলোল-চন্দ্রকলসৎ বনমাল্য-বংশী-রত্ব জদ- 


প্রণয়কেলি-কলাবিলাসং। 


শ্যামং ত্রিভঙ্গ-ললিতং নিয়ত প্রকাশ? 


রূপের অবধি নাই গুণে নিরূপম, 
আমি কি বনিতে তারে হইব সক্ষম । 
গুরুমুখে শুনিয়া! লিখিতে হুলে। আশা, 
গুরু-পাদপদ্ম মাত্র আমার ভরসা । 
রসের স্বরূপ কৃষ$ আনন্দ ম্বরূপ। 

কি লাগি মুরলী হাতে একি অপরূপ । 
অখিল ব্রন্গ।ণে যার মহিমা! অপার, 
তিনি ন। ছাড়েন বংশী একি চমৎকার । 
আলৌকিক বৈভব তার ষড় বিধ এষ্বর্য্য, 
তবে কেন বংশী করে এবড়ি আশ্চর্য্য । 
সুরলী কি বস্তু কিৰা তার উপদান, 
ইহা কি জানিতে পারে জীবের পরাণ। 
মু জীব তুচ্ছ মতি নাহি ভক্তি জ্ঞান, 


গোবিন্দমাদি-পুরুবং তমহং ভজামি ॥৫॥ কোথা হইতে পাই নিত্য বস্ত্র সন্ধান । 


্ [১ 
চিন্তামণি গ্রকর সন্পাঙ্থত।  বিরিঞ্িগীত বহুনাং শুবানাং ৪৭ স্তবঃ। চিন্তিতাথ প্রদতেনৈব 
চিন্তা মনিত্তদাধাঃ প্রাকৃত আননাঘন প্রস্থর“বিশেষ ংগ্রকরৈ; সমুহেবিলসিতেষু সনপসথ স্থানেযু কিছু- 


তেযু কল্বৃক্ষণক্ষাবুতেমু সংকল্পানুরপ ফগপ্রাদা থে বুক্ষ। 


স্তেষাং লক্ষৈরাবুতেযু বিরাজিতেষু সুরভি: গাঃ 


চিদনন্দূপ| এব পালয়ন্তং সর্ববতে| বক্ষস্তং লক্ষ্ীনাং বূপবৎ-সবূপ*শক্তীনাং গোপীনামিত্যর্থঃ সহত্রাপি 
ভেষাং শত।নি চ তে বনংখ্যাত-গোগীজনৈ রিত্যর্থঃ, সম্জমেণ সেব্যমালং লাজিত-পদপন্মং তং সর্ধববেদে- 


 ভিহাস-গুষিদ্ধং আদিপুরুষং সর্ববকারণ-কারণং। 
গোবিন্দং অষ্ট।দশাক্ষর মঙ্্রোন্তৎ অহং ভঙজামি ূ 
দাতুমিতি পরটুক্মপদং॥ ৪। 

আললোলেতি। 


বংশীচ রত্বম্জমঙ্গদধ। তানি ভূষাত্েন বিদ্যন্তে যশ্য তং 


একে! নারায়ণ আসীন ব্রহ্ম! নেশান ইতি শ্ুতেঃ। 
কর্মাধীন প্রলীন-জীব নিকরাণাং অঙ্গুূপ ভোগস্থানং 


আলোলং যামবস্কিমং হৎ উত্জরকং মধুর*পিচ্ইং, জিৎ শোভমানং ধৎ বনমালাং 


। গ্রণয়েন যঃ কেলি; পরিহাস স্তত্ত যা কলা 


৬ ূ শ্রীমুরলী-বিলাস 


গোলোকের নিত্য বন্ত ইহা! শাস্ত্রে কয়, সেই মহারাস বলি তাহার আখ্যান, 


তার মর্ম বুঝে উঠা মোর সাধ্য নয়। নিত্য বস্ত নিত্য ছুই হয় উপাদাঁন। 
আর এক কথ! কহিতে বাস লাজ, গুরুমুখে এ সকল পাইয়া সন্ধান, 
একথ। জানেন মাত্র রসিক সমাজ। লিখিঙ্ট সংক্ষেপে এই করি অস্গগান। 
কছিতে লালস৷ বাড়ে কহিতে ন1 পারি, একদিন গোলোকে ৰসিয়া ভগবান্‌, 
ব্যতিরেক তত্ব বস্তু নির্ধারিতে নারি । ভয়েতে মলিন দেখি রাধার বয়ান । 
তত্ব নিরুপণে জানি মুরলীর তত্ব, ৃ শ্দামের ক্রোধাবেশ করিয়। শ্রবণৈ, 
ছুই ৰস্ত ভেদ নাই একই মহত্ব। স্বেচ্ছা হলো মানবীয় লীলান্ুকরণে। 
গোলোকে করিল যবে নিত্যলীলা রাস, তথাহি ব্রহ্ম বৈবর্তে। 
নিজঞাঙ্গ হইতে সব করিলা প্রকাশ। ব্রজং গত্বা ব্রজে দেবি ! বিহরিষ্যামি.কাননে 
মম প্রাণাধিকা তব্চ তয়ং কিন্তে ময়িস্থিতে ॥ 


তথাহি পদ্মপুরাণে। 
॥ ৭। 


গোলোকে ভগবান্‌ কৃষ্ণো রাসলীল। যদৃচ্ছয়া, অন্যান্য বিলাস ব্রজে হলো প্রকটন, 
বাজ ১ ইতবান্‌ রাখাং মুরলীং মুখপন্ষজে ॥ ৬ আগে অবউ মাতা পিতা বন্ধুগণ। 
নিজাঙ্গ হইতে রাই রসের পুতলী, প্রণয়-ৰিকার আহলাদিনীগণ লঞ্া, 
মুখপদ্মে প্রকাশিল! মোহন মুরলী। ব্রজভূমে নরলীলা করিলা৷ আসিয়া । 


রসিকতা! দৈব ৰিলাসঃ ক্রীড়! যন্য তং | শ্ঠামং ইন্নীলমণি-প্রভং, ত্রিষ অঙ্েযু চরণকটি গ্রীবাস্থ' যো 
ভঙগত্তেন ললিতং হদারং।. এতেন শীমদ্বৃদ্দাবনে ভগবভক্িভঙ্গ প্রকাশে যথা সৌন্দর্যাতিশয্যং, ন তথা 


দ্বারকা্দি প্রকাশে; ইতি প্বনিতং। নিয়ত-প্রকাশং নিয়ত অনাদি-কাল-মারভ্য অনন্তকাল পর্ধ্যন্তং 
প্রকাশো বন্য ত্বং আদিপুরুষং গোবিন্নং অহং ভজামি ॥ € | 


গোলোকে ইতি। গোলোকে অপ্রারুত ভগবন্লিত্যাধিষ্ঠানে ভগবান্‌ কৃষ্ণ: শ্রীনন্দলন্দন: যদৃচ্ছয়। 


জীববৎ সংকল্পং বিনৈব রাসলীলাঃ ₹তবান্‌ তত্র চ নিজাঙ্গে শ্রীমদবঙ্গসি গ্রীরাধাং শ্রমুখকমলে চ মুরলীং 
কৃতবানিতি ॥ ৬ ॥ | 


জং গন্ডেতি। হেদেবি| রাখিকে| বং মঙ্ এরাণেছ্যোপ্যধিক। ময়ি স্থিতে.তে তব ভয়ং 
কিং মনি উপস্থিতে তব কিমপি ভগকারণং নান্ত্রীতি ভাবঃ। অহমপি বোবাছে কল্ষে) ব্রজং গত্ব! তয় 
সহ কাননে শীমদ্বৃ্দাবনাখ্যে বিহরিস্তামি রাসাদিলীলাং প্রফটয়িয্ামীতি ॥ ৭ ৃ 
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চে শক. 


৬২১১ 


হ্রীমুরলী-বিলাস এ 


তথাহি ভ্ীমভ্ভাগবতে দশমে । 
অন্ুগ্রহাক্ণ ভক্তানাং মান্ুষং দেহমাশ্রিতঃ 
_ ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যা শ্রত্ব! তৎপরো 


ভবে ॥ ৮॥ 


 অষ্টবন্থ সাঙ্গ দ্রোণ ধরা ভার্য্য! সনে, 
করিল! তপেতে বশ জগত কারণে । 
সে যাহ! মাগিল প্রড়ু তাহার কারণ, 
করেন মানব রূপে নর আচরণ। 
পরে শুন ব্রজধামে লীলান্ুকরণে, 
কিরূপ জনমে ইচ্ছা! শ্ীঙ্জতীর মনে। 
বৃষভাহু নপজায়1 কীত্তিদ। সুন্দরী, 
যমুনাতে জল খেলে সঙ্গে সহুচরী। 
স্থবর্ণ-মঞ্জস এক ভাসিয়া আসিল, | 
আচন্থিতে ফীত্রিদার কোলে সামাইল। 
পাইয় অমূল্য নিধি আসি নিজ ঘরে, 
অতি রম্য স্থানে তাহা রাখে যত্ব করে। 
আচম্বিতে প্রকাশয় রূপের মাধুরী, 
তাহার ভিতরে দেখে শিশুবেশ নারী । 
ললিতাদি সখী অষ্টজনার প্রকাশ, 
যাহ! হৈতে জানি কৃষ্ণলীলার নির্যাস। 
গ্রীরপম্তারী আদি সখী অষ্টজন, 
জ্বীমতী রাধিকা সহ দিলা দরশন | 
বীর বৃন্দ। ছুই দাসী হইল প্রকাশ, 
পূর্ণমাসীয় শিষ! তুই বৃন্দাবনে বাস। 


দেখিয়! কীর্তিদ। মনে উপজিল স্বখ, 
কোলে লয়ে, চুম্বন করয়ে টাদ মুখ। 
দেখি বৃষভাঙ্কু রাজ। আনন্দে ভাসিলা, 
মহানন্দে গোপ গোপীগণে নিমন্ত্রিলা | 
আমিল রোহিণী সহ যশোদা! সন্দরী, 
প্রাণসম হত কৃষ্ণচন্দ্রে কোলে করি। 
স্ধ্বাঙ্গ হ্ন্দর অঙ্গ কাস্তে আলো! করি, 
চক্ষু নাহি মেলে রহে মৌনব্রত ধরি । 
আগ্ঘ। তপন্থিনী যোগমায়া পূর্ণমাসী, 
আচম্িতে সেইস্থানে উন্তরিলা আসি। 
সেই পূর্ণমাসী তথা কষ্ণে কোলে নিল, 
রাধিকার কাছে তারে পরে সমপিল । 
নয়ন মেলিয়া দেখে কৃষ্ণ মুখ শোভা, 
সুখচন্দ্র অঙ্গ নীলমণি জিনি প্রভা] । 
আছিল মুরলী সঙ্গে কৃ হাতে দিলা, 
মুরলী পাইয়! কুষ্ণ প্রসন্ন হইল!" 
ষড়েশ্বর্য্য ভোগে হয় যত শুবখোদয়, 
ংশীর আলাপে তার ততোধিক হয়। 
এই তে! কহিন্থ মুরলীর প্রাহুর্ভাব, 
যাহা হৈতে হয় নিজ কাম্য-বস্ত লাভ। 


জাহব! রামাই কৃপা করি অভিলাষ, 


এ রাজবল্লভ গায় মুরলী বিলাস । 


ইতি প্রীঘুরলী-বিলাসে গথম পরিচ্ছেদ । 


অগ্গ্রহায়েতি। ভক্তানাং ভক্াম্গ্রহার্থং মানগুষং নয়াকারং দেহমাশ্রিতঃ সম্‌, স্বেচ্ছয়। মানুষং 
দেহং বিরচর্য্যেত্য্ঘ:, তাদৃশীঃ উজ্জলরস-গ্রধানাঃ জীড়া ভজতে. জক্ণ ইতি শেষ: | হা শ্ুহ। জীষে। 


বহিমূখোহপি তৎপরে! ভবেদিতি । ৮1 


৪ তের এ 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


০১১৯0 
জয় জয় প্রীকষ্-চৈতন্ দীনযন্ধু, তথণহি শ্রীমন্ভাগবতে দশমে । 

জয় জয় নিতযানন্দ করুণার সিন্ধু । গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সব্েরষাঞ্ৈষ দেছিনাং 
তয় আোত। ভক্তগণ চরণ বন্দির, যোইশ্চরতি পোহই্ব্যক্ষ এয ক্রীড়ন-দেহুভাকৃ ॥ ১ 
গইব প্রভুর গুণ আনন্দে ভাদিয়া। সংক্ষেপে কহিন্ু এই লীলার বিশেষ, 
অতঃপর গুন তার লীলা বিবর্ণ, অপার অনন্ক কোটি না পায় উদ্দেশ । 
তত্বজ্ঞান লাভে ঘদি কর আকিঞ্চন। তথাহি ্মস্ভাগবতে একাদশে । 
যোগমায়া হ'তে হয়, লীলার আস্বাদ, নৈবোপযস্ত্যপচিতং কবয়-স্তবেশ. 

না হইলে পরকীয়া মাত্র অনুবাদ । ব্রহ্ম যুষ ইপিকুতমুদ্ধমুদঃ ম্মরন্তঃ | 

পরকীয়। হতে হয় রসের আন্মাদ, যে হস্তবর্বহিস্তন্ুভ ক্বামন্তুভং 

স্বকীয় হুঈতে ব্রজ ভজনেতে বাদ । বিধুসবন্ন চার্যা-চৈতাবপুষ। স্বগতিং ব্যনক্তি॥২ 
ভাই কৃষ্ণ যোগমায়া করি আচ্ছাদন, পৃবের কৃষ্ণ এক. কথা শুনি আচম্থিতে, 
বিহরেন গোপ গোপী লয়ে অন্ুক্ষণ। সে কথা শুনিবা মাত্র না সম্বরে চিতে। 


স্বরূপ পর্য্যবেক্ষণেন সর্বান্ত্যামিনঃ গ্কঞ্চশ্ত নকোহপি পরে ইত্যাহ--গোদীসামিতি। গেপীনাং 
শরজনুন্দরীণাং তাঙসাং পতীনাং সর্কেষাঞ্চ দেহিলাং গ্রাণিনাং যে. অধাক্ষোবুহ্ধাদিসাঙ্গী অস্তশ্চরতি 
পরমাত্মাকণেণ ইতি শেষঃং ম. এব এষঃ ক্রীড়নেন দেহং ভজতি ঘ: স ত্রীড়নদেহভাক্‌ রানরলিক: রাসে 
ক্লীড়তীতি শেষ; ॥ ১৪ 

নৈবেতি। হেঈশ। কবয়১ পরংতত্বজ্ঞাঃ বরহ্ধাযুষাপি ত্রদ্মণ আফুষং প্রাপ্যাপি, অভিদীর্ঘায়ুধা- 
পীত্যর্থঃ; তব অপচিতিং ত্বত্কুতোপকা রশ্ত প্রত্যুপকারং নৈব উপযন্তি, উপকারাগ্রূপৎ প্রত্রযপকারং 
কর্তং ন শরু,বন্তীতার্থঃ। রুতং খৎরুতমূপকারং ম্মরন্তশ্চন্তয়ন্তঃ কেবলং খদ মুদঃ প্রবৃদ্ধানন্দ আসতে । 
উপকারমেধাহ যে। ভবান্‌ অন্তর্বহিাঁচার্ধযটৈত্য-বপুষ! গুর্বস্থর্ধামীরপেণ বহিগুকুরূপেণ অস্তঃ জন্তর্যামি- 


ক্ূপেণ চ, তন্গভূতাং জীবামাধ অণভং অমঙ্গলং বিধঃ।ভিলাধং বিধুঘন্‌ নিযন্তন্‌ গ্ছগতিং নিজস্বরূপং 
প্রকটয়তি গ্রকাখফতীতি । ২॥ 


আঁমুরলী-বিলাস 


তাহার স্বভাব সদা করে আকর্ষণ, 
যেই শুনে তার আকর্ষয়ে তনু মন। 
সেই য পরম রল অতি চমতকারী, 
যে রসে বিহবল হন কিশোর কিশোরী । 
তাহার স্বভাব সদ! উন্মত্ত করয়, 
গোপীগণ কৃষ্ণ সহ যাতে ভূলে রয়। 

এইরূপে পুরর্বাবস্থ! হয়ে বিস্মরগ। 
রসের স্বভাবে রাগ বাড়ে অনুক্ষণ। 

[ভি কুল শীল আদি ধন্ম আছে যত, 
ম পিলা কৃষ্ণের পায় জনমের মত। 

ল্য পৌগণ্ড অতি মনোমতি-লো ভা 
কৈশোর হইতে নানা ভাবচক্র শোভা । 
দোহার হইল নব কৈবোর উদযু, 
সে রূপ লাবণ্য কেধা বগিতে পারয় 
নীলঙ্গণি জিনি কান্তি করে ঢঙগ ঢপ, 
সৌনামিনী জিনি রাই করে ঝলমল! 
কোটিচন্দ্র কান্তি জিনি, কৃষ্ণ মুখ শোভা, 


তাহাতে শোভিত বংশী গোপী মনো লভা। 


* টালনী ইন্দ্র-ধন্ু মোহনীয়, 
শ্রবণে কুগুল কোটি সুর্ধ্য কিরণিয়া । 
টাচর কুম্তল ভালে অলকা-লম্থিত, 
তাহাতে চন্দন চাদ অতি হুশোভিত। 
হ্রুঙ্গ, আমরি যেন কামের কামান, 
জিনিয়! কুস্থম শর কমল নয়ান। 


১ 


উন্নত নামিক1 মুখে আলো! করি রয়, 
দেখি অরজবধূগণ বিকল হাদয়। 

গলে দোলে বনমাল। অতি স্থশোভিত, 
কিম্বা নবঘনে যেন বিদ্যুত উদিত। 
পীতান্বর পরিধান অতি পরিপা'টা, 
বিজলী সঞ্চার তায় হয় কোটি কোটি। 
চরণে নৃপুর তায় রুণু রুণু বাজে, 
চমকে যুবতী সবে হাদে শর বাজে । 
লাবণ্য লহরী খেলে শ্যাম কলেবরে, 


তুলনা দিইতে তার কেবা সাধ্য ধরে । 


স্বেচ্ছাময় বপু তার স্েচ্ভায় বিহার, 
কিসের লাগিয়া শিখি-চক্দ্র শিরে তার। 
একথা সন্দেহ মনে হইল আমার, 


কে মোরে জানাবে এ সকল সমাচার | 


যদি মোরে দয়া কর ঠাকুর রামাই, 
অনায়াসে এসব সিদ্ধান্ত তত্ব পাই। 
ওহে প্রভূ জাহুবার মানসরঞ্জন, 

মো অধমে প্রেমভক্তি কর বিতরণ । 
ভক্তি অনুসারে পাই এ সকল তত্ব, 
নহিলে ব কে বা কোথা জানে এ নহত্ব। 
বৈষ্ণব গোসাঞ্িও দীন ছুঃখীর জীবন, 
বাহার আয়ে পাই তত্ব নিরূপণ! 

এসব সিদ্ধান্ত কথা পাছে নিরূপিব, 


আগে শ্রীরাঞ্গিক' রূপ স্বরূপ কহিব । 


৯ 


৬ ও 


২১ 


৮০ 


স্থগিত বিজরী যেন রাই অঙ্গ কীতি' 
নীলবান পরিধান নান] চিত্র ভাতি। 
মাথায় কুন্তল-ভার কবরী-রচিত, 

তাহে নানা ফুল দাম গন্ধে আমোদিত। 
চন্দ্রের উপরি সুর্য; উদয় হয়েছে, 
কামের কামান ভূরুষুগ্ম শোৌভিতেছে । 
শবণে নাটকমণি কোটা সূর্য্য প্রভা, 


 মুগেন্দ্র নয়নী মুখ কোটি চন্দ্র আভা । 


তিলফুল ঞিনি নাশা মুকুতার ঝুরী, 
তাহার সৌন্দর্ষ্যে কৃষ্ণ মন করে চুরি। 
মুগমদ-বিদ্দু-শোভা চিকুরের মাঝে, 
হেমা উপরে যেন ভ্রমর বিরাজ । 
কন্দু-কঠ অধোদেশে কনক কলস, 

কি দিব তুলনা তার কৃষ্ণ যান বশ! 
তাহে নীলবাস নান চিত্র কঞ্চুলিকা, 
যাহার গৌরবে মন্তা শ্রীমতী রাধিকা ! 
গ্রমন্ত মাতঙ্গ শুও জিনি করছয়, 
মনি-স্ুরচিত ভূষা কত শোতে তায়। 
ত্রবলীকো। পর্নাভি জিনি স্থকোমল' 
কটি-ভূষা কিছ্কিণীতে করে ঝলমল । 
মদন বিমান চাক নিতনম্বনিদেশ; 
উট কদলী জানু-যুগ্ম সুবিশেষ । 
চরণ কমলে নখ কৌমুদী সঞ্চার, 
যাব-রাগ স্তববিরাজে তাহার উপর । 


৯ এ 1৮ 
২৯ 4 কী নি হাত ১) ছা আঃ ূ 
৪ ৯ ভি ৯৭. ১৫ ৯০৯১৭ & 
হন টস 2৮ ১৮৯:24728-:-34757 1৯১২২ 
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এরূপ লাবণ্য যে তুলন। দিব কিসে, 
ত্রিঙ্জগতের নাথ কৃষ্ণ থাকে যার বশে। 
মদন-মোহন সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন, 
তাহার মোহিনী রূপের কি কর বর্ণন। 
ছু'হ রূপ অনুপম নিরূপণ নহে 

এ কথা জানিব কিসে শাস্্রবেছ্য নহে । 
সবে এক জানে যেই তাহারি আশ্রয়, 
তাহার আশ্রয় হইলে তার €স্ত হয়। 
এক বস্ত্র হৈতে ছুই দেহ মাত্র সেহ, 
(ক জামিবে এই তত্ব জানে কেহ কেহ। 
প্রেমময় গ্রারা।ধকা প্রেমের স্বরূপা, 
রসের স্বরূপ কৃষ্ণ রমসেতে অধিকা। 
যথা তথা মতে এই কেলা। নিরূপণ, 
এবে সে জানতে হয় বিলাস কারণ। 
কামের বিলাস আর রূপের বিলাস, 
প্রেমের বিলাস আর রসের বিলাস। 
এসব প্রকার ভেদ বোঝা নাহি বীয়, 
তবে যে বুঝয়ে সেই তকত কুপায়। 
আমি দীন হীন মোরে করহ করুণা, 
€হে নাথ কর কৃপা! না করিহ স্বণা। | 
এ ভব সংসারে মোর আর কেহ নাই, 
এবার রাখহ মোরে বৈষ্ণব গোসাঞ্চি। 
কৈশোর বয়সে কাম জগত সফল, 
বিহার করিতে কৃষ্ণ সদাই চঞ্চল । 
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বংশী আলাপন করি গোপী মন হরি, 
কন্দ/পর দর্পনাশ করেন গ্রীহরি । 
 তথাহি শমদ্ভাগবতে দশমে | 
এবং পরদ্বঙ্গ করাভিমধ নিগ্ষেক্ষণোদ্দাম 
বিলাস-হাসৈঃ । 
রেমে রমোশ ব্রজন্ন্দরীভিরথার্ভকঃ স্বপ্রতি- 
বিশ্ব-বিভ্রমঃ ॥ ৩॥ 
পৃর্বরাগে যনে বংশীধ্বনি যে শুনিল, 
শুনিতেই তার মনেক্দ্রিয় আকষিল। 
উৎকণ্ঠ। বাড়িল মনে দেখিবার তরে, 
ঠৌোহে টৌহা রূপ দেখে দুহু মন হরে। 
যে অঙ্গে লাগয়ে নেত্র সেই অঙ্গে রয়, 
ব্যথিত অন্তরে শে.ষ বিধিরে নিন্দয়। 
তথাহি আমভ্তাগবতে দশমে। 
অটতি যদ্তুবানহ্ি-কাননং. ক্রুটি যুগায়তে 
ত্বামপশ্যাতাং | 
কুটল-কুস্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষ্যতাং- 
রর পক্ষকুলুশাং ॥ 8 ॥ 


প্রেম শব্দে এই কহি উভয় প্রকার, 
ছু ছু প্রেছে মত্ত দৌোহে এই ব্যবহার । 
সেই প্রেম বিলাসের নানা অঙ্গ হয়, 
সম্যক্‌ প্রকারে তাহা বর্ণন না হয়। 


বংশীর শব্দেতে প্রেমরাগ জন্মাইয়া, 

দু'ভ প্রেমে ছুঁছ মন ঝুরে কি লাগিয়।। 
রলিক-শেখর রস-ৰিলাসে স্রজন, 

রস আন্বাদিয়৷ রাখে দিকের মন। 


রস বিলা'সর কথা বুঝিতে দুর্গম, 

রসিক ভকত বুঝে, কি বুঝে অধম । 
রসিক কি, যে সদা রস আম্বাদয়, 
এমন রসিক কেবা বুঝিতে পারয়। 


জগতের গুরু সেই রলিক প্রধান, 
রস আন্বাদন বিনা নাহি জানে আন । 


রসের হিল্লোলে রস সদ করে পান, 


তার অবশেষ পিয়! মানে ভাগ্যবান । 


_এৰমিতি | স্ব প্রতাবদ্থৈবিদ্রমঃ ক্রীড়। হস্ত সোইর্ভকঃ মুগ্ধ: শিশুরিৰ |. রমায়াঃ ক্ষ্যাঃ ঈশঃ গ্রভূরপি 
পঞ্িগ আলিীঙগনং করেগাভিমর্সঃ স্পর্শ: জিগ্েক্ষণং সপ্রেবাবলোকনং, উদ্দামধিলাসঃ পারিতোধিকপ্রদানং, 
হাসং মুখোল'সঃ, পরিহাসে| বা তৈঃ ব্রগন্থন্দরীভিঃ সহ রেমে ॥ ৩॥ 

অ.কৃষ্চস্য বেখুজাদম!কর্ণ। ৩দছুসএ৭ক্রমেন1ভেযেত্য দর্শনলালসা-পরিপূরণান্তরায়ভূতং বিধাতারং শিল্দভ্তি। 
অটতীতি| যদ্‌ ধদা ভবা”, অহ্থি দিবসে কাননং বুন্দ|বনাখ্যং বনং অটতি গচ্ছতি ; ভদা ত্বাং অপশ্তাতামন্মাকং 


গোপঃ রামানাং ক্রুটঃ ক্ষণাংশোইপি যুগায়তে যুগতুল্যস্তবতি | (পুনঃ কথঞ্চিৎ দিবলাবসানে) তে ত্তব কুটিলং 
কুস্তলং ঘশ্প্ন, তৎ হমুখং মুখকমলং উদদীক্ষযতাং সোঙগ্ুকমীক্ষমানানাং তাসাং গোপরামানাং দৃশ[ং চু 
পক্ষমাকৎ পল্ষক্ছষ্ট] [ধধাতা পল্পযোনিঃ জড়ঃ বিবেকখুনাঃ অঃ দিন্দ।স্পদীভূত ইতি ॥ ৪1 
1] 
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১২ প্র মুরলী-বিলাঁস 


এমন রপিক মানি মুরলী মফলা, 
সদাই করয়ে যেই কৃষ্ণাধরে খেল! । 
রসিক শেখরাধর রসের ভাগার, 
তাহ! যেই পান করে উপমা কি তার। 
তথাহি ্রমগ্ভাগবতে দশমে । 
গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু- 
রামোদরাধর*ন্ধামপি গোপিকানাং 
ভূংকতে স্বয়ং যদবশিষ্ট-রসং হুদিচ্যো 
হৃস্তত্বচোশু মুমুচুস্তরবো যথারধ্যাঃ ॥ ৫1 
অতএব সব্ধবোৎকর্ষী সর্বরসালিকা, 
সর্ব আকর্ধিক! কৃষ্ণ প্রাণের অধিকা। 
ভূলোক ভবলে!ক স্বরলোক আর, 
সতালোক গোলোক আক রবে যার । 
এ বড় আশ্চর্ম্য নহে বংশীর চরিত, 
পতিব্রত্তাগণ শুনি না পায় সম্থিত। 


ররর 


তথাহি. গ্রীগোবিন্দলীলামূতে | 


নদক্নবঘন-ধ্ৰনিঃ শ্রবণহারি সচ্ছিঞ্জিতঃ 
সনম্ম-রস-সুচকাক্ষর-পদ্ার্থ-তন্ুযুক্তিক 
রমাদিক-বরাঙগনা- হৃদয়হারি-বংশীকলঃ 
স মে মদনমোহুনঃ সখিঃ! তনোতি কর্ণ- 


স্গৃহাং ॥ ৬. 


আর এক শুন বংশীর 'অন্ডূত চরিত, 

যে কথ! শুনিতে চিত্ত না পায় সম্থিত। 
গোপকণ্যা1 মুনিকগ্া শ্রুতিকম্যাগণ। 
দেবকল্া! নাগকচ্ঞ। কি করু গণন। 
একা বংশীধ্বনি মাত্রে আকধির স্সানে, 
কামবাণে জ্বর জ্বর নাঠি বহ্থাডাতন | 
বিপরীত বেশ ভূষঘা করিল সবাই, 
কোথায় চরণ পড়ে এই জ্ঞান নাই । 


গোপ্য ইতি । হে গোপ্যঃ অয়ং বেণুঃ কিংপ্ম কুশলং পুণাং আচরৎ রুতবান |. যদ্‌ যস্মাৎ 


গৌঁপিকানামেব ভোগ্যং দামোদরাধরন্থধাং শ্রারুষ্তাধরা মং অবশিষ্টরলং কেবলং অবাঁশষ্টরসং ষথান্যা- 
তথ। ভূঙক্তে। যদ্‌ যতঃ হুদিন্য: নয; মাতৃতুল্যা বিকদিত কমলমিষেপ হ্যত্বচো রোমাঞ্চিত লক্ষন্তে 
দৃশ্ন্তে। তরবে! বৃক্ষাশ্চ মধুধারামিষেণ আনন্দাশ্র মুমুচুঃ মুকন্তীত্যর্থঃ। যথ! আধ্যাঃ কুলবৃদ্ধাঃ স্ববংশে 
ভগবৎ সেবকং দৃষ্ হত্ত্মচোইশ্রমুগ্চস্তি তদদ্িতি ॥ ৫ ॥ | 
নবক্লিতি। হে সখি বিশ!খে, নদন, শব্দায়শাসঃ নবদ্বনবৎ ধ্বনি: কধ্বনি্ধপ্য সঃ, শবণহারি 

শ্রুতিন্থথকরং সচ্ছিঞিতং হুমধুর“ভূষণশবো! যন্ত সঃ নর্খেণ পরিহাসেন সহ রসব্যঞ্ককানাং অক্ষরপদার্থানাং 
তঙ্গিঃ নান! রূসকাব্য মহাকৌতুকদাগ্জিনী উক্তিঃ ভাষা যন্তয স:, রমাদিক বরাঙ্গনানাং হৃঘয়হারী ৰিকলী- 
করণনীলঃ বংশীকলঃ বংশীধ্বনিরশ্য সঃ মদনমোহন: শ্রীকৃষ্ণ: মে মঞ কর্ণম্পৃহাং তনোতি বিস্তারয়তীতি ॥& 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ _. মুরলী বিলাস বব 
তার মধ্যে এক গোপী যাইতে না৷ পাঞা, ব্রেলোক্য-মৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং 
রাগেতে পাইল গুণময় দেহ তেয়াগিয়া।  যদেগাদ্িজজ্রম-মৃগাঃ পুলকান্থবিভন্‌।৮। 
তথাহি শ্রী মন্তাগবতে দশমে | অতএব মুরলীর গুণ চমকারি, 
ত্বমেব পরমাত্মানং জারবৃদ্ধযাপি সঙ্গতাঃ | কোন্‌ বস্তু হয় বংশী বুঝিতে না পারি । 
জহুগুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ।৭। যার ধ্বনি শুনিমাত্র পুরুষ অঙ্গনা, 
এ আশ্চর্য্য নহে গোপী রসের পুতলী, উন্মত্ত হইয়া পড়ে হারায় চেতনা । 
রসালিকা বংশী শুনি, হইলা৷ ব্যাকুলী । তথাহি বিদগ্ধ-মাধবে 
ম্বৃততরু মুগ্জরয়ে শুনি বেণু গান, রুত্বন্নঘৃভৃতশ্চমতৎকতিপর-ং কৃর্বন্মুহস্তঘ্বুরুং 
ইথে কি রসের বপু ধরয়ে পরাণ।.. . ধ্যানাদত্তরয়ন্‌ সনন্দনমুখান্‌ বিশ্মেরয়ন বেধসং 
খগ মুগ আদি করি যত জীবগণ, | ওৎসুক্যাবলিভির্ধালিং রী 
নদ নদী শীলা আর স্থাবর জঙ্গম । ভিন্ন্্ুকটাহতিত্তিমভিতো৷ বভ্রাম 
সবার বিভ্রম হয় মুরলীর ব্বনে, ংশীধবনিঃ |৯। 
বিশেষ গোগীকাগণে হানে কামবাণে। এই কহিঙ্ বংী-বিলাসের তত, 
তথাহি শ্রীমত্তাগবতে দশমে। বুঝিতে নারিনু তার কেমন মহত্ব । 
কাস্ত্যঙ-তে কলপদা-য়ত.বেণুগীত, জগতমোহন কৃষ্তাধরে স্থিত সদা, 
সন্মো হিতার্য্য-চরিতান্ন চলেভ্রিলোক্যাম্‌। কৃষ্ণের স্বরূপানন্দদায়ী স্থপ্রমদা । 


তবমেবেতি। জারবুদ্ধ্যাপি প্রাক্কুত-পরপুরুষজ্ঞানেনাপি তমেব পরমাত্ানং ীরু্ণং সঙগতা 
মিলিতাঠ অতএব সধ্ধস্তৎক্ষণাৎ প্রক্ষীণবন্ধন! নিধৃতপাপপুণ্যাঃ সত্য গুণময়ং প্রাকৃতমেব দেহং 
শরীরং জহ্স্ত্যক্তবত্যঃ গোপ্য ইতি শেষঃ। ৭। 

কাস্ত্রীতি। অঙ্গ হে শ্রীকৃষ্ণ ! কাস্ত্রী তে তব কলপদায়তবেধুগীত-সম্মোহিতা মধুর-স্বরালাগ- 
বেণুগান-বিভ্রাত্ত। সতী ত্রিলোক্যসৌভগং ত্রিভূবনৈকস্থন্দরম্‌ ইদং রূপং নিরীক্ষ্য চ, সম্যগক্ষি- 
গোচরীকত্যচ, আধ্য-চটরিতাৎ নিজধর্সাৎ নচলেখ। যদ যণ্মাৎ গবাদয়োহপি পুলকানি 
অবিভরুরীতি |৮। 

রুদ্ধন্নিতি। অন্থুভূতঃ মেঘান্‌ রুদ্ধন্‌ স্তভয়ন্‌, তুদ্ুরুং স্বনাম প্রমিদ্ধংগন্ধর্বাধিপতিং চমৎকৃতি- 
পরং আশ্টর্য্যািতং  কুর্বন্” সনন্দনমুখান্‌ সনন্দনাদীন্‌. খবীন্‌ ধ্যানাৎ অস্তরয়ন, 
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কুফ্পক্ষ, কিবা রাধার হন্‌ অন্থগতা, রাধামন্ত্র উপদেশ শিক্ষা করাইলা, 
বুঝিতে না পারি কিছু এসকল কথা । শ্রীমতি রাধিকা পাদপদ্মে সমপিলা । 
ত্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ, তেগ্রিঃ রাধা রাধা বলি ডাকে নিরস্তর, 
ইহাদের বেছ্য হয় সব যথাযথ । কৃষ্ণ করে স্থিতা নিত্য নাহি করে ডর। 
তথাহি বিদপ্ধ-মীর্ধবে । কৃষ্ণমুখোস্তবা তাতে রাধা ১১২, 
সদ্বংশতস্তবজনিঃ পুরুঘোত্তম্ত, ইহাতে বিচিত্র কিবা এসব যোগ্যতা । 
পাণৌস্থিতিমুরলিকে ! সরলামি জাত্যা, টোহার সম্তোগকালে চরণের তলে” - 
কম্মাত্বয় সখি! গুরোরিবমাদগ,হীত। প্রেমেতে বিভোল হয়ে গড়া গড়ি বুলে। 
গোপাঙ্গনাগণ-বিমোহন-মন্ত্রদীক্ষা ।১০। সম্তোগান্তে রতিশ্রান্তে কৃষ্ণনিদ্রাকালে, 


গোসাঞ্রি লিখিলা ইহ বিদগ্ধ মাধবে, চুরি করি রাই বংশী রাখে নিজ কোলে । 
ইথে কি সন্দেহ, নিষ্ঠা করি শুন সবে। সে আনন্দ সব কথা৷ রসের তরঙ্গ, 
কেহ কোন মত কহে তাহা নাহি জানি, সেই সনে জানিতে পারে যে জন রসজ্ঞ। 
অরূপ গোস্বামী বাক্য সত্য করি রাগ বস্ত হঞ্া রাগাত্মিকাতে আশ্রয়, 
৬ মানি। বুঝিতে না পারি কিছু ইহার বিষয়। 

সবর্ব আকষ্ষিণী কাম-বীজ মহামন্ত্র রাগাত্মিকা বস্তু হয় প্রেম স্বরূপত, 
তাহা দিক্ষা দীলা কৃষ্ণ আর নানা তন্ত্র । আপনি শ্রীকৃষ্ণ যাতে হৈলা অনুগত 
সনন্দন।দীনাং ধ্যানচ্যুতিং কারয়ন্িত্যর্থঃ, বেধসং বিধাতারং বিন্মেরয়ন্, লোকঅষ্ট,রপি 
বিশ্ময়মুৎপাদন্িত্যর্থঃ; . বলিং বলিরাজম্‌ উৎস্গক্যাবলিভিঃ উৎসুক্যসভ্ভারৈশ্চটুলয়ন্‌ 
চঞ্চলীকুর্বান্‌, 'ভোগীন্দ্রম অনস্তদেবম্‌. আঘুরণয়ন্; অণ্ডকটাহভিত্তিং বরন্ধাং ভিন্দন্, বংশীধবনিঃ 
_অভিতঃ মর্বতে বভ্রাম, ভ্রমিতবানিতি ॥৯| | 

সপ্ধশত ইতি। হে সখি! -মুরলিকে !. সম্ঘংশতঃ মহৎকুলাথ তব. জনিঃ উৎপত্তিঃ, 
গুরুষোত্তমন্য নগ্দমন্দমন্য পাণৌ করকমলে তব স্থিতিঃ স্থানং শ্রীক্ুষ্ণস্ত করকমলাতিতত্ব- 
মত্টর্ঃ, পুনঃ জাত্যা সবভাবেন ত্বং সরলাদি? এবস্ৃতাপি ত্বং কণ্মাথ বিষমাৎ কৌটিল্য- 
গুধগরীয়সে।  গুরোঃ সকাশাৎ ত্বয়া গোপাঙ্গনানাং বিমোহনায়: যা মন্ত্রদীক্ষা সা গৃহীতা 


অবলঙ্গিতেতি ॥ ১০ ॥ 
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তথাহি গোবন্দ-লীলামূতে | 
কম্মাদ্বন্দে ! প্রিয়-সখি ! হরেঃ পাদমুলাৎ, 


কুতোংসৌ ? 

কুণ্ডারণ্যে, কিমিহ কুরুতে? নৃত্য-শিক্ষাং, 
গুরুঃ কঃ? 

তংতবনমন্তিঃ প্রতিতরুলতা দিশ্বিদিক্ষুস্কুস্তী; 
শৈলু বীব ভ্রমতি পরিতো৷ নর্তয়্তী 
ৰ .. স্বপশ্চাৎ।১১। 
রাধ। বৃন্দা প্রশ্নোত্তর এই সব কথা, 
যে কথা শুনিলে যায় হৃদয়ের ব্যথা। 
প্রেমের স্বভাবে কৃষ্ণ রাধাময় হেরি, 
রাধা অগ্রে করি, নাচে নটবেশ ধরি । 
এসব নিগুঢ় কথা সর্বত্র না পাই, 
চৈতন্য চরিতামূতে লিখিলেন তাই, 
গোস্বামী সকল মহাভাব রসজ্ঞানী, 
অতএব এসকল তত্ব যে বাখানি! 


স্ব 
ট পৃ 
সস 
৮ ১১০ 
॥ ॥ বৃ 
্‌ 
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এসব রাধিকাভাবে করয়ে বিস্যাস । 
গোপাজনা নেত্রোৎপলে কৃষ্ণ প্রপুজিত, 
সদাই কৈশোর দেখি অনঙ্গে মোহিত । 
সেই নেত্র শোভা কৃষ্ণ ছুল্লভ জানিয়া, 
ময়ূর চক্দ্রিকা পরে ভাবাবিষ্ট হঞ্া । 
শ্রীরাধিকা কান্তি শোভা বিদ্যুৎ সমান, 
সেই ভাবে করে পীতবাস পরিধান । 
রাধা প্রেম অনুরাগ সদাই অন্তরে, 
সেই অনুরাগে হৃদে বনমালা ধরে । 
এই ত কহিন্থু মধুর চক্দ্রিকা আখ্যান, 
আর নানা মত আছে কতই ব্যাখ্যান । 
আমি ক্ষুদ্র জীব মোর নাহি শাস্ত্রজ্ঞান, 
ইহাতে কেমনে জানি এসব প্রমাণ । 
মোর প্রাণপতি সেই ঠাকুর রামাই, 

যা লেখায় তাই লিখি মোর দৌষ নাই । 
অতএব বংশী হেলা রাধিকা আশ্রয়, 


হরেঃ শ্রীরুষ্ণন্ত পাদমূলাৎ, অহং শ্রীকুষ্চদকাশাদাগচ্ছামীতিশেষঃ| হে বুন্দে! অসৌ 
হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কুতঃ কুত্রান্তে? হে রাধে! হরিস্তব কুগ্ডারণ্যে অধিতিষ্ঠতি । হে বৃন্দে! 
হরিরিহ মম কুগুতীরে কিং কুরুতে? রাধে! নৃত্যশিক্ষাং কুরুতে। রাধাহ্‌ গুরুঃ. কঃ? 
নৃত্যাভ্যাসন্তেতি শেষঃ। বৃন্দাহ, রাধে! ত্বন্,্তিস্তব অঙচ্ছবিঃ দিপ্থিদিক্ষু অষ্টাস্ছ দিশাস্ছ 
প্রতিতরুলতাং ক্ষরস্তী সতী দ্বপশ্চাৎ্ৎ নিজপার্থে তংশ্রীনন্দনন্দনং নর্তয়স্ত্রী সতী, পরিতঃ 
পর্বতঃ শৈলংবীব প্রধানা নর্ভকীবৎ ভ্রমতি। শ্রীকষ্চস্তব মধূময়-ভাবেনাবিষ্টঃ সন্‌ সর্বংজগৎ 
রাধাময়ং পশ্যতীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥. 
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১৬. 


বাধা সবর্ধপল্লাৎপরা সব্শান্ত্রে কয় । 
_জানিলা কৃষ্ণের এছে রাধা অনুরাগ, 
জানিতে চাহি যে কৃষ্ণে যৈছে তার ভাব । 
রসাশ্রয়া প্রেমান্ুগা এ ছুই প্রকার, 
উভয়ত গুরু মানে এই ব্যবহার | 

রাধা গুরু করি মানে শ্রীনন্দ নন্দনে, 
সে ভাবে করেন কৃঞ্ণ-প্রেমের সেবনে । 
কৃঝ্প্রেমে মত্ত দিবানিশি নাহি জানি 
কৃ্ণগ্ুণ কুষ্ণনাম মুখে সদা ধ্বনি । 
কৃষ্ণলীল। গুণবুন্দ অবতংশ কাণে, 

কু বিনা অন্য আর কিছু নাহি জানে । 
 নীলমণি প্রভা জিনি কৃষ্ণের বরণ, 

তার ভাবে বক্ষে, নীলবস্ত্র আচ্ছাদন । 
বাহিরে অন্তরে কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধিকা, 

_ আহলাদিনী শক্তি কৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপা । 
আহলাদিনী কহি, কৃঙ্ণে করয়ে আহুলাদ, 
গ্রীতিরূপা গুরু, এই প্রেম মরিষাদ । 
আকৃষ্ণ আপনে হৈলা রাধিকা আশ্রয়, 
মুরলী হইবে, ইথে কি আছে বিস্ময় । 
রাধিকা মুরলী ললিতাদি সখী গণ, 
কৃষ্ঃন্থখ তাৎপর্য, এ সবার কারণ। 
বিশেষ বংশীর দেখ আশ্চর্য্য মহিমা, 
গোপাঙ্গন! না পাইলা ধার ভাগ্যসীম]। 
কৃষ্ণের স্বরূপা বংশী কৃষ্ণপ্রাণসমা, 


মুরলী বিলাস 
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সদা আস্মাদয়ে প্রেমে কৃষ্ণরসপ্রেমা । 
কৃষ্ণ সুখোল্লাসা সদা দৃতিকা প্রধান, 
যার শব্দামৃতে ঘুচে মানিনীর মান। 
সখীগণ হয়েন রাধার অনুরূপ, 

শ্রীমতী রাধিকা রস বিলাসের কৃপ। 
ললিতাদি সখীগণ রাধিকা স্বরূপা, 
শ্রীরূপমপ্জরী আদি রাই অন্ুগতা।। 
তগ্ভাবেচ্ছাময়ী বলি কৃষ্ণ স্থখোল্লাসা, 
তত্তৎভাবে রসময়ী উভয়-আবেশা। 
রাধিকা আশ্রয় হঞা কৃষ্ণ-স্খ চায়, 
প্রিয় নন্্মসখী বলি, সকলেতে গায় । 
মুরলীকে জেন প্রিয় নর্মম-সখী বলি) 
রাধাকৃষ্ণ দোহাকার প্রেমেতে আগলি। 
সিদ্ধাবস্থা সাধকাবস্থা এই ছুই ভেদ, 
লীলাস্থানী সাধকা, নিত্যে সিদ্ধাপ্রভেদ । 
নিত্যলীলা নিত্যানিত্য এ ছুই প্রকার, 
উপাসনা ক্রমে জানি এ সব বিচার । 
নিত্যস্থানী শ্রীরাগমঞ্জরী ধার নাম, 
লীলাস্থানী মুরলিকা তাহার আখ্যান । 
রাগেতে উদয় তেঞ্ রাগমপ্তরী কহি, 
রাপেতে উদয় রূপমঞ্জরী বোলহি। 
অনঙ্গ হইতে অনঙ্গ-মঞ্জরী উদয়, 
রসবিলাসাদি করি এই মত কয়। 
কহিল সংক্ষেপে এই মঞ্জরী আখ্যান, 


দ্বিতীয় পারিচ্ছেদ 


আমি অজ্ঞ কি জানিব ইহার প্রমাণ । 
শান্তর নাহি পড়ি আমি প্রমাণ কি জানি, 
প্রীগুরু চরণ কৃপা এই সত্য মানি ॥ 
র/গোদ্দেশে ভগবান্‌ করি নরলীলা, 
বিশেষে বিশেষে কৈল। নানারস খেল! । 
শ্রীমতী রাধার প্রেম-অন্ত না পাইয়া, 
আশ্রয় লইল! কৃষ্ণ ছুল্ল'ভ জানিয়া । 
বিজাতীয় প্রেমচেষ্ট! শ্রীমতী রাধার, 
যাহ! আম্বাদিতে কৃষ্ণ করে হাহাকার । 
রাধিকার সখীগণ রাধিকা সমান, 
যাহাদের প্রেম চেষ্টা নহে পরিমাণ । 
নন্ম-সবীগণ-প্রেমে রসের প্রকাশ, 
সহজহি রাধাকৃষ্ণে যার ভাবোল্লাস । 
_এসবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ চমৎকার, 

কি করিতে কি হইল নাহি পান্‌ পার। 
গোলোকের বিলাসাদি কিছু নাই মনে, 
দিবানিশি প্রেমানন্দে করে আকর্ষণে । 
রাধাপ্রেম আপন মাধুরী গোগীভাব, 
এই তিন আস্বাদিতে হৈল অনুরাগ । 
রাধিকাকে কহেন কৃষ্ণ গর গর মন, 
কিরূপে হইবে তিন বস্তব আস্বাদন । 
ভাবিয়া দেখিস্ু তোম! বিনে গতি নাই, 
তিন বসন্ত আত্বাদন তোমা হতে পাই। 
আমিহ করিব তথা ভাব অঙ্গীকার, 


মুরলী বিলাস . বা ২ 


নবদ্বীপে তুয়া প্রেম করিব প্রচার । 
তুয়া ভাব অঙ্গকান্তি অঙ্গীকার বিনে, 
তিনবস্ত্ব কভু দেখ নহে আম্বাদনে। 
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনিয়া রাধিকা; 
কহিতে লাগিল কিছু প্রেম-পুতটিকা । 
আমিহ রহিব কোথা আর সখিগণ, 
মুরলী রহিবে কোথা কহত কারণ। 
এতেক শুনিয়া. কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা, 
তুমি হেন কহ, তোমা হতে এই লীলা । 
তোমাতে আমাতে হই-একাত্ম৷ স্বরূপ, 
ললিতাদি সখি তব কায়ব্যৃহ রূপ 
তুমি হবে গদাধর-দাস মহাশয়। 
ললিতাদি স্বরূপাদি জানিহ নিশ্চয় । 
মুরলী হইবে প্রভু শ্রীবংশীবদন, 
শ্রীরূপমঞ্জরী হবে রূপসনাতন । 
এইমত মোর.সঙ্গে নর রাপ ধরি, 
প্রেম আস্বাদিবে সবে ভাব অঙ্গীকরি। 
এতেক কহিয়৷ কৃষ্ণ হেয়া প্রেমময়ঃ 
গৌড় দেশে নবদ্বীপে হইল উদয় । 


__ তথাহি শ্রীচৈতন্ত চরিতামূতে। 
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা. কীদুশো! বানয়ৈবা-. 
স্বাচ্ঠো যেনাসুত-মধূরিম! কী্ৃশো বা! মদীয়ঃ। 


সৌখ্যধান্ত। মদদুতবতঃ কীদৃশংঘেতি লোভাৎ 


তস্তাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিম্বৌ হরীন্দুঃ।১২। 


বলাই হইল! নিত্যানন্দ পদ্মাস্থৃত, 
এস্ব্ধ্য মাধুর্য ধাঁহা হইতে উদ্ভূত । 
 রাধাভাব ছ্যুতি স্ববলিত অঙ্গীকরি, 
শচী-গৃহে নবদ্ধীপে হৈলা গৌরহরি । 
সংক্ষেপে কহিন্ এই চৈতন্যাবতার, 

" যাহ! হৈতে জানি প্রেম নামের প্রচার । 
রসিক শেখর আর পরম করুণ, 
এই রস আস্বাদন নাম প্রচারণ । 
স্বাঙ্গোপাঙ্গ ভক্ত সঙ্গে সতত বিলাস, 
আপনে করয়ে সদা রসের প্রকাশ । 
গদাধর দাস প্রিয় শ্রীবদনানন্দ, 
ললিতা স্বরূপ, বিশাখিকা রামানন্দ । 
এ সবা লইয়া সদা রসের আস্বাদ, 
সদা রসে ঢল ঢল প্রেমে উনমাদ । 
পরেতে কহি যেরূপ মুরলীবিহার, 
যাহা লঞ শ্রীগৌরাঙ্গের আনন্দ অপার । 
গৌড়দেশে নবদ্বীপ গঙ্গাসম্নিধান, 
চট্ট উপাধ্যায়ী তার ছকু চট্ট নাম। 


8 ৬. 
মহাধন মহাকুল মহাভাগবত, 


মহাবিজ্ঞ পাণ্ডিত্যের হয়েন আস্পদ । 
তার পত্রী স্নীলা ধাম্মিকা সাধধধী অতি, 
চন্দ্রমুখী সুন্দরাঙ্গী যেন চন্দ্রছ্যতি। . 
কৃষ্ণপ্রেমে গদ গদ অন্তর দোহার, 

ছুই জনে দিবানিশি রসের বিচার | 
এইব্লাপে ছুই জনে প্রেমানন্দ মন, 
আচন্ছিতে দুই জনে দেখিলা স্বপুন । 
ভুবনমোহন এক পুক্র মনোহর, 
দেখিলা আপন কোলে যেন সুধাকর। 
চট্ট মহাশয় দেখি আনন্দ উল্লাস, 

যেন রাকাচন্দ্র-কান্তি জিনিয়া প্রকাশ । 
টাদমুখে চুম্বন করয়ে বার বার, 

নিদ্রা ভঙ্গ হৈল, ছু'ঁহে করে হাহাকার । 
চট্ট কহে স্বপনে কি দেখিন্ু অদ্ভুত, 
মন-ভ্রান্তে অথবা দেখিন্ু শচীশ্মৃত। 
ঠাকুরাণী কহে মোর কোলের উপর, 
দেখিনু কন্দর্প হেন কুমার সুন্দর | 


শ্রীশচীনন্নস্তাবতার-মূল-কারণভূতং বাঞ্থীত্রয়মাহ | শ্রীরাধায়া ইতি। শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়- 
মহিম! প্রণয়মাহাত্ম্যং বা কীদৃশঃ, স ময়! জ্ঞাতব্য ইত্যর্থঃ। অনয়! রাধয়া এব যেন প্রেম 
মদীয়োসুত মধুরিমা লোকাতীত-মাধুর্য্যাতিশয় আম্বাছঃ সঃ কীদৃশঃ সোহপি ময়া অন্ভবিতব্য 


ইত্যর্থঃ। চ. পুনঃ 
ময়! জ্ঞাতব্যমিতি 


মদহ্ৃতবতঃ অস্তাঃ শ্রীরাধায়াঃ কীদৃশম্বা সৌখ্যংজাতমিতিশেষঃ, তঁদেবচ 
লোভত্রয়েনাকষ্টস্বাৎ তগ্তাঃ শ্রীরাধায়াঃ ভাবেন আ্যঃ যুক্তঃ সন্‌ হ্রীন্দুঃ 


শ্রীরুষ্ণচন্দ্রঃ শচ্যাঃ গর্ভ এব সমুদ্রঃ তশ্মিন সমজনি প্রাছূর্বভূব ইতি ॥ ১২ ॥ - 
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হাহাকার করি টোহে চলিলা৷ ধাইয়া, 
শচী-গৃহে ছুই জনে প্রবেশিল গিয়া । 
দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ জগত-মোহন, 
মহাছুঃখ শোকানলে জুড়াইল মন । 
গৌরাজে হৃদয়ে ধরি করয়ে চুম্বন, 
নিবৃত্ত হইল তার যত ছুঃখগণ | 
গৌরাঙ্গ কহেন মাগো শুন ঠাকুরা ণী, 
কেন দুঃখ ভাব, কহি কন মোয় বাণী। 
এ কথা শুনিয়া দোহে করিলা স্বীকার, 
পুত্র হৈলে মোরে দিবে কর অঙ্গীকার । 
কত দিনে ঠাকুরাণী হৈলা গর্ভবতী, 
আচন্বিতে আইলা নীলাম্বর চক্রবর্তী । 
_ ব্লাশি গণি কহে চট্ট তুমি ভাগ্যবস্ত, 
তোমার গৃহে আইলা মহা প্রেমবন্ত 
মিশরের হয়েছে এক পু সর্ব্োত্বম, 
তব গৃহে তৎসদৃশ হেন লয় মন । 

ইহা কহি তিহ গৃহে করিলা গমন, 
 যেরূপে ভূমিষ্ট হইলা শুন বিবরণ । 
কোকিলাদি নানা পক্ষী ডাকিছে সঘন। 
সকল লোকের মনে আনন্দ উল্লাস, 
সকল লোকের মনে প্রেমের প্রকাশ । 
জয় ক্রয় করে সবে উঠে কোলাহল, 


মুরলী বিলাস 


১৯ 
শুভ লগ্নে গঞ্গ। স্নানে চলিলা সকল। 
বসন্ত কালের ক্ষপা পূর্ণ চন্দ্রোদয়ঃ 
অনঙ্গ উল্লাসে সবে করে জয় জয়। 
হেনকালে শচীর নন্দন গোরা রায় 
চট্টের ছুয়ারে শিশু সঙ্গেতে খেলয়। 
ব্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠাম নাচে গোরাটাদ, 
নদীয়া নাগরীগণ মনধরা্ষাদ । 

হেন কালে মুরলী পড়িয়া গেল মনে, 
মুরলী মুরলী বলি ডাকেন সঘনে । 
সেই কালে গর্ভ হৈতে পড়িলা ভূমেতে, 
জয় জয় ধ্বনি সবে লাগিল৷ করিতে । 


যথা রাগ। 


ছকড়ি চট্টের গেহ মনোহর স্থল, 
গঙ্গার সদনে চন্দ্রের কিরণে 
সদ! করে ঝলমল । 


দেখিয়া আনন্দে হইয়া বিভোর! 
আপনার মনে ত্রিভঙ্গিম ঠামে 
নাচেন শচীর গোরা । ঞ্রুঃ। 
চট্ট মহাশয় মহাপ্রেমময়, 
হেরে গোরা অবিরত । 
হেনকীলে আদি কহিছেন দাসী 
হইল নবীন সত । 


২ মুল বিলাস দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


কত্তেক আনন্দ তাষ, 


একথা শুনিয়। আমোদিত হিয়! পূরব পিরিতি পরে সেই রীতি 
গৌরাঙ্গে লইয়া কোলে, এ রাজ-বল্লভ গায়। 
হরি হরি বলি মহা কুতৃহলী ইতি শ্রীমুরলীবিলাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
নাচিতে নাচিতে চলে, 
দেখিল! তনয় অঙ্গ রসময় 
মুখানি পুণিয়া শশী । 
গৌরাঙ্গ রূপেতে আপনার স্থৃতে | 
একই স্বরূপ বাসী । তটায় গরিচ্ছেদ 
তবে নানাধন করে বিতরণ টা 
কি দিব তাহার লেখা । প্রণমহ নিত্যানন্দ চৈতন্য চরণ, 
বিপ্র নারী যত আসি কত শত যাহা হৈতে হয় নিজ অভিষ্ট পূরণ। 
কপালে দিন্দুর রেখা । বানা ১০১১৪ 
যথাযোগ্য পবাকার কাঁরলা সেবন । 
45888, জাত কর্ম আদি আগে কৈল সমাপন, 
২ টানি ওর গার, তবে করাইল বহু ব্রাহ্মণ ভোজন । 
০ রস হক প্রতিদিন শচীর নন্দন লয়ে কোলে, 
কেহ নাচে কেহ গায়। আমার মুরলী বলি নাচে কুতৃহলে । 
শচীর কুমার. দেখি নুকুমার বংশীবদনানন্দ নাম রাখিলা গণিয়া, 
্‌ বালক লইয়া কোলে, শাস্তিপুরাচার্ধ্য যত আইলা শুনিয়া। 
রি. জয়া রিডদ দেখিয়া মোহন রূপ মুরলী বদন, 
আমার মুরলী বলে। প্রেমানন্দে নিছনি করিল নানাধন। 
করয়ে চুম্বন... সরোজ বদন দিনে দিনে বাড়ে কত আনন্দ উল্লাস, 


বাল্যলীলাবেশে কত রসের প্রকাশ । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

ঠাকুরাণী সুখে দেখি পুত্রের বদন, 
পাসরিলা দুঃখ সব গ্রহান্ুকরণ 

রোদন করয়ে যবে ছুগ্ধ নাহি পায়, 
নিরখি গৌরাঙ্গে কিন্তু পরাণ জুড়ায় । 
পৌগণ্ডে করিল তথা বিছ্য।র সঞ্চয়, 
স্মত্র উপদেশ মাত্র নানা শাস্ত্র কয়। 
উপনয়ন দিলা তার অতি শুভদিনে, 
সে সব বর্ণন নাহি আসে অকিঞ্চমে । 
গৌরাঙ্গের সঙ্গ দিবা নিশি নাহি ছাড়ে, 
নৃত্য গীত নানা শাস্ত্র ধার ঠাঁই পড়ে। 
এই ফে পৌগণ্ড লীলা অনন্ত অসীমা, 
কে তাহা বণিতে পারে দোহার মহিম! | 
কৈশোর বয়সে আরন্তিলা সংকীর্তবন, 
গৌরাঙ্গের সঙ্গে নাচে ভূবন মোহন । 
চতুদ্দিকে ভক্তগণ প্রেমানন্দে গায়, 
মধ্যে নাচে বংশী আর গোরা নটরায় । 
ভাবাবেশে কভূ গোরা বংশী কোলে লঞ, 
পুরর্বরাগে নাচে গদাধরমুখ চাঞ্া । 
সংক্ষেপে কহিন্ত কৈশোর লীলান্ুকরণ, 
ছু'ুর সমান ছুছ রসের সদন । 
বাল্যাদি-কৈশোর লীলা চৈতন্য মলে, 
বিস্তারি কহিলা তাহা ভকত সকলে । 
বিবাহাদি কৈশোর লীলার ভিতর, 

আমি কি বণিতে পারি লীলার প্রকর । 


মুরলী-বিলাস 


২১ 
গৌরাঙ্গের বিবাহ লিখিলা ভাগবতে, 
আনন্দ উৎসব তথা হৈলা ভাল মতে ।: 


নদীয়া নগরে সব ব্রাহ্মণ সমাজ, ৰ 
শ্রীবংশীকে কন্যা দিতে সবে করে সাধ। 


এক বিপ্র মহাশয় পরম পণ্ডিত, 


কন্যা দান দিব বলি করেন নিশ্চিত । 


চট্ট মহাশয় শুনি কৈলা অঙ্গীকার, 


কন্ঠাকর্তী দান পণ করেন স্বীকার । 
শুভলগ্ন কৈঙ্না দ্বিজ শাস্ত্রের বিহিত, 
নানা যন্ত্র বাজে কত গায় স্থললিত | : 
কুটুম্ব ব্রাহ্মণীগণ অন্য কতশত, | 
নানাবিধ ভক্ষেয় সামগ্রী হল কত। 
শুভক্ষণ জানি হৈল বিবাহ মঙ্গল, 

জয় জয় ধ্বনি করি করে কোলাহল। 
বিবাহ না করে বর কান্দে কি লাগিয়া, 
আইলা গৌরাঙ্গ প্রভু এ কথা শুনিয়া । 
দুই হস্তে ধরি কহেন্‌ নিমাই পণ্ডিত, 
বিবাহ করহ যদি চাহ মোর প্রীত। 
অঙ্গীকার কৈলা তবে প্রভুর আজ্ঞায়, 
বিপ্র কন্যাদান কৈল! বসিয়া সভায় | 
নানা ধন যৌতুকাদি দিলেন অনেক, 
ঘটকে কুলাঞ্জি পঠে, পড়ে পরভেক | 
কিবা শোভা ছুইরূপে সভাসত আলা, 
ধাহা বিরাজয়ে গৌর যেন চন্দ্রকলা | 


যথাযোগ্য দান পুজ। করিলা সকল । 
কত দিনান্তরে গৌর করিলা সন্যাস, 
সঙ্গে যেতে চায় বংশী গণিয়া হতাশ । 


প্রভু কহেন ওহে বংশি ! তুমি মোর প্রাণ, 


মোর কথা রাখ তুমি না করিহ আন । 
তোমা! হৈতে হবে মোর কতেক আনন্দ, 
মোর বাক্য ধর মোরে বা বাসিহ মন্দ । 


সাধুসেবা হইবে কত পতিত উদ্ধার । 
তোম! প্রেমলেহা আমি ছাড়িতে নারিব, 
কৃ্চ বলরাম রূপে সদাই থাকিব । 
গদাধর দাস সঙ্গে থাকিবে সদাই, 
জগন্নাথে রহিব, দেখিবে সবে যাই । 
একথা শুনিয়া বংশী কৈলা অঙ্গীকার, 
কহিলেন তত্বকথা কতেক প্রকার । 
নিত্যানন্দ রহে গৌড়ে গদাধর দাস, 
অদ্বৈত রহিলা আর নরহরি দাস । 

এ সবার সঙ্গে সদা আনন্দ উল্লাসে, 
গোৌয়াইবে দিবানিশি প্রেমানন্দ রসে । 
কোলে করি চুম্বন করিলা কতবার, 
চিন্তা না করিহ কিছু তুমি যে আমার । 
এতেক কহিয়া প্রভূ করিলা বিজয়, 
সে ছঃখ শুনিতে কার ধড়ে প্রাণ রয়। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
গৌর বিচ্ছেদে চট্টের যাতনা বাড়িল, 
সেই ছুঃখ ব্যাধিচ্ছলে সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল। 
যথাবিধি ক্রিয়া বংশী কৈলা সমাপন, 
কত দিনান্তরে ছুই পুত্র আগমন । 
চৈতন্য নিতাই বলি নাম ছু হু দিলা, 
নানা শাস্ত্র পড়াইয়া প্রবীণ করিলা। 
ছুই পুক্র পড়ি হৈল, পরম পণ্ডিত, 
বিবাহাদি দিল ক্রমে যে যথা উচিত । 
চৈতন্য গোসাঞ্জি যবে অপ্রকট হেলা, 
শুনি মাত্র বংশীদাস লীল! সম্বরিলা । 
লীলা সম্বরণ কালে পুর্রবধূগণ, 
ঠাকুরে বেড়িয়া সবে করয়ে রোদন । 


চৈতন্য দাসের পত্বী চরণে ধরিয়।, 


কাদিতে লাগিলা বহু ধরণী লোটাঞা | 
ঠাকুর কহেন মাগো ! কেন কীদ তুমি, 


তোমার গর্ভেতে জন্ম লভিব যে আমি । 


তোমা প্রেমে বশ হেয়া কৈন্থু অঙ্গীকার, 
তোরে মর্ম কহিন্ধু এ না করো প্রচার । 
এ কথা কহিয়া প্রভু কৈলা অন্তদ্ধান, 
ঠাকুর বিচ্ছেদে কার ধড়ে নাহি প্রাণ । 
প্রভুর বিরহ ছুঃখ না যায় বর্ণন, 

ক্ষেপে কহিন্থু তত্ব জ্ঞাতব্য কারণ । 
পরে শুন ঠাকুর রামের প্রাছুর্ভাব, 


যে কথা শুনিলে হয় প্রাপ্য বস্তু লাভ। 


১:15 ০ 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


চৈতন্য দাসের পত্বী অতি বিচক্ষণা, 
সদা কৃষ্ণ সেবা রত অত্যন্ত সুমনা । 
ঠাকুর বংশীর শিষ্য! মহা ভাগ্যবতী, 
ধীর গর্তে জনমিলা রামাই সুমতী । 
গর্ভবাস হেতু অন্নুবাদ মাত্র কথা, 
নিত্যসিদ্ধ গণে মায়া প্রপঞ্চ সে বৃথা । 
নরবৎ লীলা এই লোকান্ুকরণ, 

এই চ্ছলে আস্মাদয়ে কৃষ্ণ প্রেমধন। 
সাধু সেবানন্দ প্রভু আজ্ঞা বলবান্‌, 
এই হেতু গতাগতি কহিন্তু নিদান। 
এই ত কহিন্থু পুনর্জন্ম বিবরণ, 
এরূপ জানিহ নিত্যানন্দ বংশগণ । 


এইমত জানিহ অদ্বৈত সমাধ্যান, 


ভক্তিআোত রক্ষা প্রভু আজ্ঞা বলবান্‌। 
পণ্ডিত গোস্বামীর এইমত বিবরণ, 
এরূপ জানিহ সর্ধধজনার বর্ণন। 
নিত্যানন্দ খ্যাত ফৈছে বীরচন্দ্র রায়, 
প্রভু বংশী তৈছে রাম সব্র্বলোকে গায় । 
শুন শুন ভক্তগণ মোর নিবেদন, 

ঠাকুর রামাই ফৈছে হৈলা' প্রকটন। 
প্রীবংশীবদন-পুক্র শ্রীচৈতন্য নাম, 
পরম উদার যেঁহ পরম বিদ্বান । 
চৈতন্-গোস্বামী বিনা কিছু নাহি জানে, 
সদাই চৈতন্য-লীল! ভাবে মনে মনে । 


মুরলী-বিলাস ২৩ 
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অকম্মাৎ আইলা ঘরে জাহ্ুবা গোসাঞ্জি, 


দেখিয়া হার মনে আনন্দ বাধাই । 
বসিতে আসন দিয়া প্রেমানন্দে ভাসে, 
তার পত্বী হেনকালে আইলা! তার পাশে । 
আলিঙ্গন করি তীরে কৈল। বহু দয়া, 
বস্ত তত্ব কথা কহে করি নানা মায়া । 
তোমার ছুই পুল হবে বড়ই উত্তম, 
জ্যেষ্ঠ পুজর মোরে যদি কর সমর্পণ । 
ঠাকুরাণী কহে তুমি কূপা কর মোরে, 

দুই পুক্র হলে জ্যেষ্ঠে দিব তব করে । 
ঠাকুর কহেন তোমায় অদেয় কি আছে, 
চৈতন্য-গোসাঞ্চি যৈছে তুমি হও তৈছে। 
জাহুবা কহেন তুমি বড় ভাগ্যবান্‌, 
তব ছুই পুক্র হবে, ইথে নাহি আন্। 
এত বলি গেল তেঁহ আপন ভবন, 
কতদিনে হলে। তার গর্ভের লক্ষণ । 
এহেতু উদরে আসি-প্রভূ জন্ম লয়। 
প্রভূ আজ্ঞা বলবান্‌, নিজ অঙ্গীকার, 
এই হেতু জন্ম প্রভূ নিলা আর বার। 
দশমাস দশদিন প্রসব সময়, 
হেনকালে লোকমনে আনন্দ উদয় । 
মধুমাস শুরুপক্ষ পুণিমা দিবসে, 

বৃক্ষ আদি পুলকিত বসস্ত বাতাসে । 


২৪ | মুরলী-বিলাস 
কোকিল করিছে গান ভ্রমর বঙ্করে, 


বাল বৃদ্ধ যুবা আদি সবা মন হরে। 
জয় জয় করে লোক চৌদিক ভরিয়া, 
প্রেম-স্থুরধুনী ধারা যায় উথলিয়া। 

রাস পঞ্চাধ্যায়ী গ্লেক পড়িতে লাগিল । 
এই কালে আবিভূত হইলা৷ ঠাকুর, 
পৃথিবীতে সবাকার আনন্দ প্রচুর । 


যথা রাগ। 


জরজয়করেলোক পাসরিয়া 
ৃ ছঃখশেোক, 
প্রেমে অঙ্গ হলো পুলকিত । 
সবে নাচে হাসে গায় কতেক আনন্দ 
| তায়, 
হরিধবনি করিছে সতত । 
অপরূপ চৈতন্য কুমার | ঞ&__ 
তপত কনক জিনি অজকান্তি হৈমমণি, 
জগত *1হন রূপ যাঁর। 
শুনিয়৷ চৈতন্দাস অন্তরে পরমোল্লাস, 
দেখিয়া বালক মুখ-শে।ভা । 
ধন্য মানে আপনারে নানা ধন দান করে, 
আনন্দ বণিতে পারে কেবা । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


কুটুম্ব ব্রাহ্মণীগণে নিমন্ত্রণ করি আনে, 
আইলা সবে লয়ে দুরর্ধা ধান। 
সবে আশীব্বাদ করে বিপ্রগণ বেদ 
নানাবিধ করয়ে কল্যাণ । 
হরিড্রা সহিত দধি ঢালি দেয় নিরবধি, 
গন্ধতৈল কুস্কুমাদি যত, 
নানাবিধ দ্রব্য কত বিলাইছে অবিরত, 
মহোৎসব করে এই মত। 
নানাযন্ত্র বাজে কত বাগ্য আদি 
অপ্রমিত, 
শুনিয়৷ কর্ণেতে লাগে তালি, 
কত শত জন গায় নর্তকীরা নাচে তায়, 
কেহ কেহ দেয় করতালি । 
দিবানিশি এই মত তাহা বা কহিব কত, 
করে সবে আনন্দ উল্লাস, 


_বিধিমত ক্রিয়া যত কৈলা মন অভিমত, 


অমঙ্গল-যাহাতে বিনাশ | 
জাহ্বা গোস্বামী শুনি আনন্দ উল্লাস 


আগমন কৈলা তার বাসে, 
দেখিলা বালক শোভা কত চাঁদ জিনি 
আভা, 
দশদিক রীঁপে পরকাশে । | 
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করিতে বিবিধ ছলা 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


নানা ন্বর্ণ অলঙ্কার : চিত্রবাস মুক্তাহার 
দিলেন বালকে পরাইতে, 
যথাযোগ্য সমাধান বাড়ায় সবার মান, 
ত্রাহ্গণ ভোজন এই মতে । 
বীরচন্দ্র কোলে লঞ্া বস্থুধা আসিল 
্‌ ধাঞা, 
বিষ্ণুপ্রিয়া অচ্যুত জননী, 


বন্ত্রগুপ্ত দোল! চড়ি দাসীগণ সঙ্গে করি, 


আইলেন সব ঠাকুরাণী। 
দেখিয়া বালক ঠাম সবে করে অন্নুমান 
যেন ব্রংশীবদন প্রকাশ, 


এ রাজবল্লভ করে আশ। 
ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


পা রা এর 


চতুর রিচছদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য ভক্তজন প্রাণ, 


মো অধমে দেহ প্রভু, প্রেম ভক্তিদান। 
তবে সে চৈতন্যদাস মনের হরষে, 
আপনারে ধন্য ধন্য করি মানে, হাসে । 
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আবার প্রকটলীলা, 
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ঠাকুরাণীগণে দিলা বাস বিভূষণ 
যথাযোগ্য সবাকার করিল পুজন । 
যথা তথা নিক্তস্থানে সবার গমন, 
তার পর শুন সবে করি নিবেদন । 
বালকেরে দেখি.পিতা মাতার আনন্দ, 
পিতা মাতা দেখি শিশু হাসে মন্দ মন্দ । 
কৃঝ্ণ নাম শুনি প্রেম পুলক সঞ্চার, 
দেখিয়া সবাই কৃষ্ণ বলে বার বার। 
কোলে করি কেহ যদি করয়ে চুম্বন, 
চুম্বন করিতে অশ্রু ঝরে ঘনে ঘন। 
একদিন এক মহা সর্বজ্ঞ 'আসিয়া, 
কহিতে লাগিল কিছু বালকে দেখিয়া । 
এই তো বালক তব জগত-ছুল'ভি, 

ইহা হতে তত্বস্তব হইবে সুলভ | 

কি. নাম রেখেছ এর কহ দেখি শুনি, 
ঠাকুর কহেন, নাম হবে রাশি গণি। 
সর্বজ্ঞ কহিল নাম জানি পূর্বাপর, 
ইহার চরিত নহে জীবের গোচর । 
ইঙ্গিতেতে কহিলাম জানিবে পশ্চাতে, 
তোমার সাক্ষাতে আমি কি পারি কহিতে 
এই শিশু সব্ধজনে করিবে রঞ্জন, 

এ হেতু রামাই নাম করাহ ধারণ । 
সন্তষ্ট হইয়া প্রভু দিলা নানা ধন, 

ধন পাঞা রা 
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১৬ ্‌ মূরলী-বিলাস 


এই রূপে পঞ্চবষ গেল৷ বাল্যরপে, 
শিশু সঙ্গে খেলা করে পৌগণ্ড প্রবেশে । 
খড়ি হাতে দির পাঠ পড়ান্‌ যতনে, 

অল্প উপদেশ মাত্র সর্ব তত্ব জানে । 

দিনে দিনে বাড়ে বিদ্া স্বর সন্ধিজ্ঞান, 
নানা শাস্ত্র পড়ি বিদ্যা কৈলা মুত্তিমান। 

. যথা কালে যঞ্ঞস্ূত্র দিলা বিধিমতে, 

সে সব বিস্তার কথা কে পারে বণিতে। 
অষ্টাদশ পুরাণ মহাভারত পড়িলা, 

এই মতে নানা শাস্ত্রে. প্রবীণ হইলা 1 
শ্্রীজাহ্নবা মাঝে মাঝে ঠাকুর ভবন, 
আিয়। দেখিয়া যান রামাই বদন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


এবে কেন মায়া করি নাহি দেহ মোরে । 
ঠাকুর কহেন পুরবের্ব কহেছি বচন, 
এহ সত্য কিন্তু কিছু করি নিবেদন । 
চৈতন্য চরণে অন্ুগত মোর পিতা, 
আমি অনুগত তাতে পুত্রের কি কথা 
জাঁহবা কহেন, মনে না কর সংশয়, 
আমিও লয়েছি তার চরণে আশ্রয় । 
তথাহি লীলাস্থত্র কড়চায়াম্‌। 
সা জাঙ্ববী শ্রিয়তমস্তহি বূপমেন- 
মাস্থায় তস্ত বচসাত্ত হরে: পদশ্চ, 
সংসেবনোক্ষিতমতী রসভূ রসঙ্ঞা 
চক্রে গুরুং তমিহ:কান্ত-শচী-তনূজম্‌ |১॥ 


প্রথম কৈশোরে যবে ঠাকুর রামাই, গুরু শিষ্যে ভেদ কিছু না জানিহ আন, 
শচী নামে প্রভুর হইল এক ভাই। যেই গুরু সেই শিষ্য একই সমান। 
তাহার জনম হৈতে জাহৃবা আসিয়া, ঠাকুর কহেন গুরু বস্ত কিবা হয়, 
কহিতে লাগিলা৷ পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরিয়া। নিশ্চয় করিয়া কহ ঘৃচুক সংশয় । 
পূর্বে কহিয়াছ জ্যেষ্ঠে দিব তব করে, এক মাত্র গুরু উপদেষ্টা সবাকার, 

সা জাহ্বীতি। রসভূঃ শ্রীুষ্প্রেমরসস্ত ভূঃ আধার-রূপা, অতএব সর্বরসঙ্ঞা সা 


জাহ্নবী অনঙ্গমঞ্জরী-বিলাস 


রূপা, প্রিয়তমস্ত শীমন্িত্যানন্স্ত এনং নিত্যসেবা-নিরতং রূপং 


তন্তাবমিত্যর্থঃ; আস্থায় স্বীরুত্য হরে£. পদশ্চ সংসেবনেন শুশ্রাষয়া উক্ষিত! ক্ষালিতা! মতিবুর্দি- 
তা সা তথাভূতা সতী তন্য স্বস্বামিনএব বচসা আজ্ঞয়! ইহ শ্রীজাহ্বাস্বব্বপাবির্ভাবেপি তং 
পরমকমনীয়ং  শ্রীশচী-তনূজং শ্রীচৈতন্তং গুরুং চক্রে । শ্রীমদূবলদেবোহি সদ! শ্রীকৃষ্ণ সেবা- 


পরঃ১ তৎস্বর্ূপঃ শ্রীমন্নিত্যানন্দোহপি শ্রীকুষ্ঝস্বর্ূপ-শীচৈতম্থস্ত সেবাপরঃ) 


_ স্থৃতরামেব শ্রীচৈতন্ত-সেবা-পরাভূদিতি ॥ ১ ॥ 


26. 


তচ্ছক্তি শ্রীজাহ্ৃবাপি 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
“বহবো গুরবঃ সন্ভি” কি অর্থ ইহার । 


চৈতন্য গোস্বামী এক স্বয়ং ভগবান্‌, 
জগতের গুরু, কোটি সুর্যের সমান । 
ধাহার প্রকে সধর্ব, স্বর উদ্ধার | 
গ্রীচৈতন্য দাস যদি এতেক ৰহিলা।, 
শুনিয়। জাহব! মাতা কহিতে লাঙগিন] 
শুনরে চৈতন্া দাস ! তুমি মহাশয়, 
কহিব সংক্ষেপে কিছু:ইহার নিশ্চয় । 
অজ্ঞান তিমির অন্ধ নাশে যেই জন, 
জ্ঞানাঞ্জন দিয়া করে চক্ষু উন্মীলন' 
| তথাহি গুরুগীত-স্তোত্রে : 


অজ্ঞান-তিমিরান্ধন্ত জ্ঞানাঞ্জন-শলা কয়া, 


চক্ষুরুন্মীলিতং ঘেন তন্মৈ ্রীগুরবে নমঃ ॥২ 


অজ্ঞান শব্দেতে বস্তব জ্ঞাতব্য যে নয় 
অন্ধ শব্দে কহে মায়া প্রপর্থাদিময় | 
জ্ঞান শব্দে কহে-যাতে বস্তু তত্ব জ্ঞান, 
অঞ্জন শব্তে প্রেম শুনহ আখ্যান । 


প্রেমের সঞ্চারে অন্ধ তিমির বিনাশ, . 
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গোপীং প্রতি শ্রীকষ্ণবাক্যং 


মুরলী-বিলাস ১৭ 


অজ্ঞানত্ব ঘুচে বস্ত তত্বের প্রকাশ । 
গুরু শব্দে কহে যেই স্বয়ং ভগবান, 
হেন গুরু পদে কোটা সহজ প্রণাম । 
সেই ভগবান্‌ হন জগতের গুরু, 

তেঁহ প্রেমাধীন তার রাধা কল্পতরু । 
মাত! উদুখলে বাধে সকাতরে কাদে, 
গোপাঙ্গনাকুল নিন্দে নানা মত ছাদে । 
এ সবার প্রেম হেম শৃঙ্খল হইয়া, 

সেই প্রেমাধীন ধনে রেখেছে বাঁধিয়া । 


তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে | 
ময়ি ওক্ভিহি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে; 
দিষ্ট্যা ষদাসীন্মৎস্বেছে। ভবতীনাং মদাপনঃ।৩। 
এই ত কৃষ্ণের হয় শ্রীমুখ বচন, 
ধাহা প্রেম, তাহা কৃষ্ণ এই ত কারণ । 
মধুর মধুর রস সবার প্রধান, 
সম্যক অধীন যার স্বয়ং ভগবান্‌ । 
সে রসভাগ্ডারী সেই রাধিকা সুন্দরী, 
তার অনুরাগ গুরু বলি মান্য করি । 


ময়ীতি। যৎ্ ময়ি মদ্বিষয়ে ভূতানাং ভক্তিহি ভক্তিমাত্রমেব অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে, 
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যত্তু ভবতীনাং মন্েহ আসীৎ? ময়ি তক্তযতিরিক্তঃ স্রেহঃ সগ্ভাতঃ তদ্দিষ্ট্যা, অতিভদ্রম্‌। 


কুতঃ আপয়তি প্রাপয়ত্যাপনঃ মম আপনঃ ভবতীনাম্‌ এবভ্ততঃ স্রেহঃ মামেব ঘাক্ষা্ প্রাপয়- 


রং 


_ তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ 


১৮ মুরলী-বিলাস, 


তথাহি দানকেলী-কৌমুদ্াম্‌। 
বিভুরপি কলয়ন্‌ সদাতিবৃদ্ধিং' 
গুরুরপি গৌরবচধ্যরা-বিহীনঃ 
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শা 
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ 181" 
জাহৃবা কহিলা ইথে নহে অপ্রমাণ, 
গোস্বামী লিখিলা শ্লোক করিয়া জানান । 
চৈতন্য. কহেন রাগের কোথা জন্মস্থান, 
জাহ্বা কহেন কাম হইতে উপাদান । 
চৈতন্য কহেন কাম কোথা বিরাজয় ? 
জাহ্ুবা কহেন সেহ প্রাকৃত .না হয়। 
চৈতন্য কহেন তবে সে কাম কেমন? 
লজাহ্তব! কহেন নাম নবীন-মদন | 
তাহ! হৈতে কেমনে বা রাগের উৎপত্তি? 
ষ্টিমাত্রে এই প্রেম জন্মিল কেমনে? 
রূপেতে করিল পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণে । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ . 


তথাহি গোবিন্দ-লীলামুতে । 


সৌন্দর্য্যামৃত সিন্ধু-ভঙ্গ-ললনাচিত্তাদ্রিসংগ্লাবকঃ 


কর্ণানন্দি-সনর্খ-রম্যবচনঃ কোটীন্দ-শীতাঙ্গকঃ, 
সৌরভ্যামৃত-সংপ্রবাবৃত-জগৎ গীয,ষ-রম্যা ধর, 


পঞ্ষেক্দ্রিয়াণ্যালি ! মে ॥৫॥ 


এই রূপে প্রেম তার জন্মিল অন্তরে, 
এই রূপে গুরুবস্ত কহিলা তোমারে । 
সেই প্রেম ধার হদে সেই-গুরু হয়, 
প্রবর্ত সাধক সিদ্ধ তিনে বিরাজয় ৷ 
সিদ্ধিতে কহিল এই তত্ব নিরূপণ, 
সাধকে কহি যে শুন তার বিবরণ । 
সাধক কহেন গুরু চৈতন্য গোসাঞ্জী, 
তাদৃশ_-হইলে তারে গুরু করি গাই। 
প্রাকৃত জীবেতে মায়া প্রপঞ্চে পড়িয়া, 
গুরু উপদেশে গুরু তত্ব সে জানিয়া । 


£ বিদুরগীতি। বিভুঃ সর্বব্যাপকোপি চিচ্ছক্তিবিকাশবপত্বাদিত্যর্থঃ সদৈব নিরস্তরম্‌ অতি-: 
বৃদ্ধিং কলয়ন্‌ ধাবন্‌ যুরদ্ধিষি শ্রীরুষ্ণে রাধিকায়া অহথরাগো! জয়তি, সর্কবোৎকর্ষেন বর্ততাম্‌ $ 
রাধিকাহ্থরাগঃ কন্ভৃতঃ, গুরুরপি সর্ববোৎকর্ষেণ শ্েষ্টোপি গৌরব-্যয়া বিহীনঃ গুরুগৌরব- 
সম্মানাদিভিহ্ঠীন ইত্যর্থঃ| পুনঃ কথস্ৃতঃ, মুহঃ প্রতিক্ষণম্‌ উপচিতঃ সঞ্জাতঃ বক্রিমা 
কৌটিল্য-লক্ষণ। যন্সিন্, রসস্তোৎকর্ষ-প্রাপকঃ কৌটিল্য-ভাবযুষ্টোইপি শুদ্ঃ বিশুদ্ধঃ নিরুপাধিক 
ইত্যর্থঃ ॥ ৪. ॥ ্‌ 

সৌনরধ্যায়তেতি। হে আলি! সখি বিশাখে ! সৌন্দরধ্যমেব, অমৃতসিদ্ধুঃ অমৃত-সমূদরততন্ 
তনস্তরঙ্গস্তেন ললনানাং গোপযুবতীনাং চিত্তমেব অন্দরিঃ পূর্বতঃ তং সংপ্লাবয়তীতি সংপ্লাৰকঃ 


উা এ তত 2 নি, 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ মুরলী-বিলাস ৰ ২ 
প্রপঞ্চ ঘুচয়ে তার কৃপালেশ পাঞ্জা, অঙ্গকান্তি যেন কোটিচন্দ্রের বরণ । 
দীপরূপে প্রবেশয়ে শিষ্য দে যাঞা । এই পুত্র নিস্তারিবে বহু জীবগণ, 
এইত কহিন্ু সব সংক্ষেপ করিয়া, যে দেখি শরীরে সব অলোক লক্ষণ । 


আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ বিবরিয়া। 
চৈতন্য কহেন সর্ব্ব তত্বজ্ঞাতা তুমি, 
তুমি যে জগৎ গুরু তাহা জানি আমি । 
পবিত্র করিলে মোরে কহি তন্বকথা, 
কূপা করি হর মোর হৃদয়ের ব্যথা । 
হেন কালে আইলা তথা দেবী বিষুপ্রিয়, 
গ্রীচৈতন্য দাস তারে বন্দন করিয়া, 
বসিতে আসন দিয়া করেন স্তবন, 

কি ভাগ্য আছিল তেই তব আগমন । 
জাহুবার হৃদয়েতে আনন্দ উল্লাস, 
সবাকার মনে হয় প্রেমের প্রকাশ । 
ছুই পুর লয়ে শ্রীচৈতন্য মহাশয়, 
দোহার চরণে দিল! হয়ে প্রেমময় । 
বিষুপ্রিয়া কহে তুমি মহাভাগ্যবান, 
এই ছুই পুক্র চন্দ্র সুর্যের সমান । 
প্রাকৃত মনুষ্য নহে হেন লয় মন, 


ঈশ্বরী কহেন উপদেশ বাকী আছে, 
জাহুবা কহেন সব শুনাইব পাছে। 
অঙ্গীকার করি কেহ অন্যথা না করে, 
আপনি বুঝহ দেখি কি হয় বিচারে । 
পুর্বে কহিয়াছে জ্যেষ্ঠা পুজ্র দিব দান, 
এবে কেন নাহি দেন্‌ এ কোন্‌ বিধান। 
ঠাকুর কহেন আমি চৈতহ্যের দাস, 
ধর্মহানি হয় পাছে এই মনে ত্রাঁস। 
মোর কর্তা আছহ বসিয়া মুত্তিমান, 
আপনার যেই আজ্ঞা সেই ত বিধান । 
ঈশ্বরী কহেন মনে সন্দেহে কি কাজ, 


স্বীকৃত আছহ মিথ্যা কেন কর ব্যাজ ! 


অনঙ্গ-মগ্তরী পুর্বে রাই সহোদরী, 
ইদ্ানী জাহবা নাম কহিন্ব বিবরি। 
নিত্যানন্দ পত্বী ইনি না কর সন্দেহ, 
প্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ একই বিগ্রহ। 


আর্দরীকরণকঃ, পুনস্তাসাং গোপাঙ্গন/নাং কর্ণং আনন্দয়িতুং শীলমস্ত, নর্ষেণ ঈষৎ স্মিতেন সহ 
শ্মিতপূর্বং বচনং যস্ত সঃ কোটীন্দু শীতাঙ্গকঃ কোটীচন্্রবৎ, শীতং শীতলং অঙ্গং, যস্ত সঃ 
সৌরভ্যামৃতমেৰ সংগ্লবঃ সছুত্রস্তেন আবৃতং ব্যাগ্তং জগৎ যেন সঃ» পীযুষবৎ অনৃতবৎ রম্যং 
সুন্দরঃ অধরে! বন্ত সঃ. শীগোপেন্্রত্থতঃ নন্দনন্দনঃ বলাৎ -পঞ্চেন্ট্িয়াণিনেত্রকর্ণ-নাসা-বক্ষ 
জিহ্বাসংজ্ঞকানি ইন্জরিয়াণি কর্ষতি লুঠতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ ৰ 
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৩০ মুরলী-বিলাস 


এশ্চর্ধা মাপুর্ধা নিতানান্দের প্রকাশ, 
কহিন্ন সংক্ষেপে বস্ত তরের নির্যাস । 
তথাহি ধরণী "শেলসপ্ধাদে | 
সএব রুষ্ণো ভগবান্‌ দ্বিতীয়ং দেহমাগ্ন,য়াৎ। 
মাসন্বর্যণো নাম সর্বাশক্তিসমৃদ্িমান্‌। 
আতপে নির্মলং ছত্রং নিদাঘে শীতলোহনিলঃ 
শরনে দিব্যপর্যঙ্কঃ রমণে প্রাণবল্লভা | 
নিত্য! গ্রীরাধিক! নাগ আনন্দঃ কুষ্ণবিগ্রভ£ 
উভয়োমে'লনং নাম নিত্যানন্দ বন্ধুন্ধরে ! ॥ ৬ ॥ 
ধরা শেষ সংবাদেতে লিখিলা পুরাণে, 
ক্ষেপে কহিল! নিত্যানন্দ নিরূপণে । 
শুনিয়৷ চৈতন্যদাস মাতি প্রেমানন্দে, 
কহিতে লাগিলা কিছু প্রেমের তরঙ্গে । 
আমি অজ্ঞ জীব কিবা জানি তীর তত্ব, 
পবিত্র করিলে মোরে শুনাঞা মহত্ব । 
এত বলি শ্রীচৈতন্য ধরণী লোটায়, 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


ঘন ঘন বলে মুখে নিত্যানন্দ রায় । 
পুলকে পূরিত অঙ্গ নেত্রে বহে নীর, 
প্রেমানন্দ বাড়ি গেল হইলা অস্থির | 
নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ করয়ে ফুকার, 
দেখিয়া সবার নেত্রে বহে প্রেমধার । 
ঠাকুরাণী প্রেমানন্দে করয়ে রোদন, 
দেখিয়া ঠাকুর রাম সহাস্যাবদন | 
আনন্দাশ্রু বহে নেতে পুলকিত অঙ্গ, 
কদন্বকেশর সম রসের তরঙ্গ । 
শ্রীশচীনন্দন ধেঁহ কোলের নন্দন, 
তেহ প্রেমাবেশে করে সঘনে রোদন । 
এইরূপে সবে মেলি প্রেমে গড়ি যায়, 
বিষ্প্রিয়। শ্রীজাহৃবা করে হায় হায় । 
কতক্ষণ বই কিছু বাহ্য উপজিলা, 
ছুই পুক্র জাহ্ুবার কোলে সমপিলা । 


সএবেতি। স এব ভগবান্‌ সমখৈশ্ব্য্যা দিযুক্তঃ শীকষ্ঝঃ দ্বিতীয়ং দেহং বিলাসরূপং আপ্রয়াৎ 
গৃহ্াতি। তদাচ সর্বাসাং শক্তিনাং যা সমৃদ্ধিঃ পরাকাষ্ঠা তদ্রিশিষ্টো। মহাসঙ্কর্ষণাখ্যে তবতীতি। 
তম্ত কাধ্যমাহ আতপইতি। আতপে রৌদ্রে নির্মলং বিশুদ্ধং ছত্রং আতপত্রং ; নিদাঘে 
গ্রীষ্মে শীতলঃ সুখসেব্যো হনিলো! বায়ুঃ ১ শয়নে নিদ্রাকালে- দিব্যপধ্যঙ্কঃ জুন্দর-শয্যাধারঃ; 
রমণে- বিহারকালেচ প্রাণবল্পভা শ্রিয়তমাচ ভবতি। তত্তদ্রপেণাত্মনৈবাস্ানং শ্রীভগবস্তং 


সেবতইত্যর্থঃ ॥ 


নিত্যেতি। শ্রীরাধিকা অনাছানস্তসিদ্বত্বাৎ নিত্যেতি কথ্যতে, আনন্দো ব্রদ্গেণোনূপমিতি 
অত্যন্গসারেণ, শ্রীকৃষ্ণন্ত বিগ্রহ আনন্দ ইতি চ কথ্যতে। হে বস্থুদ্ধরে! পৃথবি! এতয়োদ্বয়ো- 
মেলনং যোগে! নিত্যানন্দ ইতি“জানীহীতি শেষঃ ॥ ৬.॥ 
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স্তুতি নতি করি বু করিলা রোদন, 
করিতে না পারি আমি তাহার বর্ণন। 
রামাই পড়িল জাহৃবীর পদতলে, 
ভাসাইল পদযুগ নয়নের জলে । 
জাহুবা তাহার পৃষ্ঠে আরোপিয়া কর, 
আশ্বীস বচনে কহে শুন গুণধর । 
তুমি মোর প্রাণধন তুমি সে জীবন, 
বীরচন্দ্র সম তৃমি মানস-রপ্ীন। 

এত বলি ঈশ্বরী জীউর আজ্ঞা নিল, 
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র তীরে শুনাইল। 
ভঙ্গী করি কহে চৈতন্যদাস মহাশয়, 
দীক্ষামন্ত্র বিধিমতে দেওয়। যুক্তি হয় । 
জাহ্বা কহেন বিধি গুরুর ইচ্ছায়, 
এই ত বিধ।- মাগমাদি শাস্ত্রে কয় । 


তথাহি তত্বপারে। 
যদৈবেচ্ছ। তদ দীক্ষ1! গুরোরাজ্ঞান্ুরূপতঃ, 


ন তিথিনঁ ব্রতংহোম ন স্্ানং নজপঃ ক্রিয়!। 
দীক্ষায়াংকারণং কিন্ত স্বেচ্ছয়াপ্তেত্ত সদৃগুরো ॥৭ ॥ 
শুনিয়৷ চৈতন্যদীস হইলা! প্রেমময়, 

সাধু সাধু করি কহে ইহা সত্য হয়। 

তুমি সে পরম গুরু তব এই মত, 

শাস্ত্র অনুসারে ভক্তি হয় বিধিমত । 

তবে যে করহ লোক শিক্ষার কারণ, 

শান্তর যুক্তি হয় এই প্রবর্ত-করণ। 


শুনিয়া জাহ্নবা প্রভু মুচকি হাসিল, 
রামায়ের মুখ চাহি কহিতে লাগিল। 
ওহে বাপু ! কর তুমি শ্রীহরি স্মরণ, 
সবর্ব অমঙ্গল নাশ শুভের কারণ! 
প্রবর্তান্করণ এ নাম উপদেশ, 
সাধকান্ুমত নাম বিশেষ বিশেষ । 
ইষ্টনাম শুনাইল। নিজ অভিমত, 
গায়ত্রী শুনালা তীয় অর্থের সহিত। 


_কামবীজ শুনাইলা করি সমাদর, 


তবে শুনাইল তার অর্থের প্রকর । 


_ দেহ নিরূপণ সিদ্ধাবস্থান্বুকরণ, 


সাধকানুমত আর স্মরণ মনন । 

তবে শুনাইলা পঞ্চদশার আখ্যান, 
পঞ্চতত্ব শুনাইলা করি মৃত্তিমান । 
আর নান বস্ত্র তত্ব সব শুনাইলা, 
ঈশ্বরীর পাদপদ্মে ধরি সমপিলা । 
ঈশ্বরী স্থাপিল! পদ তাহার মাথায় 
কূপ! করি শ্রীহস্ত বুলায় তার গায় । 
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি রামাই সুন্দর, 
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি পুবর্বাপর | 
তোম। হেন রত্ববরে করিয়া পালন, 

তব মাতা পিতা &েোহে সফল জীবন । 
আপনি জাহ্নব! ধারে অতি স্নেহ ভরে, 
শিষ্য করি লয়ে যান আপনার ঘরে । 
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৩২ মুরলী-বিলাস 


তুমি ত প্রাকৃত নহ ইতরের প্রায়, 
শ্রীবংশীবদূন তুমি করি অভিপ্রায়। 
রামাই কহেন প্রড়ু কর কৃপাদান, 
অধম পামর আমি নাহি কোন জ্ঞান । 
তোমার দাসের দাস হতে বাঞ্া করি, 
চৈতন্তা-বল্পভা তুমি জগত-ঈশ্বরী । 
শ্রীচৈতন্য দাস দৌহে গ্রীতির কারণ, 
নানা রর বস্ত্র দিয়া করিলা পুন ' 
চন্দন-চচ্চিত পুষ্প দিলা উপহার, 
গঙ্গাজল আনি দিল ভরিয়া ভূঙ্গার । 
রামাই পুজিলা তবে দৌহার চরণ, 
মিনতি করিয়া তবে করান ভোজন । 
তাগ্মুলাদি দিয়া কৈল বহুত স্তবন, 
দণ্ডবৎ করি করে আত্মসমর্পণ । 
তবে সে চৈতন্যদাস সাধু মহাশর, 
জাহ্বার পদে শচীদাসে সমর্পয় | 
হরি নাম দিলা তারে অতি সযতনে, 
তবে শুনাইলা ইষ্ট নাম হুষ্টমনে । 
রাধাকৃষ্ণ কামমন্ত্র সব শুনাইল, 
ঠাকুর রামের করে ধরি সমপিল। 
চৈতন্দাসেরে কৃপা করিয়া তখন, 
বিষুপ্রিয়া.নিজালয়ে করিলা গমন । 
জাহ্ৃবা কহিল! তবে চলহ রামাই, 
এখানে কি কাজ আর নিজ 'ঘরে যাই। 


রঃ 


_ চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
রামাই কহিলা তবে শ্রীপদকমলে, 
বিকান্ু জন্মের মত রব পদতলে । 
শুনি জাহৃবার মনে হর্ষ উপজিলা, 
চৈতন/দাসের প্রতি কহিতে লাগিলা । 
রামাই লইয়া গৃহে করিব গমন, 
গৃহকর্্ম কর তুমি পুণ্য আয়োজন। 


এ কথা শুনিয়া চৈতন্য দাসের মাথায়, 


বজ্াঘাত পড়ে যেন, ধরণী লোটায়। 
রামাই ধরিয়া পিতা কোলে করি তুলে, 
ধৈর্য্য হও ধৈর্য্য হও পুনঃ পুনঃ বলে । 
ক্গণেকে সম্বিত পাঞা করয়ে রোদন, 
কেন হেন কথা মোরে করালে শ্রবণ । 
জাহবা কহেন পুত্র মোরে সমপিয়া, 
বিষাদ ভাবিছ.কেন, কি হব ভাবিয়া । 
গুরু অশ্ব আদি যথা করি সম্প্রদান, 
তার তরে চিন্তা করা নহে স্ুুবিধান। 
আর এক কহি শুন ইহার দৃষ্টাস্ত, 
নিজ কন্যা পালে কেহ তাবৎ পর্্যস্ত। 
যাবৎ নাহিক করে পাত্রে সম্প্রদান, 
দানমাত্রে গোত্রান্তর শাস্ত্রের প্রমাণ । 


এখন আমার, নহে তোমার নন্দন । 


ছোট পুত্রে লয়ে গৃহে যাও মহা সুখে, 
অকারণ ভাবি কেন দহ মনোছুখে । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
শুনিয়। চৈতন্দাস প্রবোধ মানিলা, 
রামায়ের হাতে ধরি কহিতে লাগিল! । 
তৃমি মোর প্রাণধন নয়নের তারা, 
তুমি ছাড়ি গেলে আমি জীবস্তেতে মরা । 
রামাই কহেন পিতা হেন কহ কেন? 
তোমা না ছাড়িব আমি করি নিবেদন । 
সদাই করহ পিতা কৃষ্ণের স্মরণ, 
'কৃষ্ণসেবা কর আর সাধুর সেবন। 
শচীর করহ যথাবিধি সুসংস্কার, 
সুশিক্ষিত করি, পিতা বিভা দিও তার । 
আবার আসিব তব চরণ দর্শনে, 

এত বলি গেলা রাম জননী সদনে। 
গলে বস্ত্র দিয়া যাচে মাতা সন্গিধানে, 
ওগো মা! বিদায় দেহ শ্রীপাঠ গমনে। 
চমকি উঠিল! মাতা বলে বাছাধন ! 
তোরে না দেখিলে দেহে না রবে জীবন । 
ও টাদ মুখানি বাপ ! তিল না দেখিলে, 
কতযুগ মনে হয় পরাণ বিকলে। 
ইহা বলি গলে ধরি করয়ে রোদন, 
মধুর বচনে রাম করে সম্ভাষণ। 
শচীরে দিলেন তার চরণে ফেলিয়া, 
ভাই ভাই বলি রাম নিলেন তুলিয়া । 
কোলে করি গল! ধরি সোহাগ করিল, 


মাতৃ পিতৃ পদে পুনঃ পুনঃ প্রণমিল। 
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বর্ণন না যায় মনে যত পায় ব্যথা । 
জাহ্নবার পায়ে ধরি বলেন দম্পতি, 
রামাই সুন্দর মোর লয়ে যাও কতি। 
&োহাকার প্রাণধন রামাই কুমার, 
সমর্পণ কৈহ্ন পাদপম্মেতে তোমার । 
পুনরপি পাই যেন দেখিতে বদন, 

এই কথা পুনঃ পুনঃ করি নিবেদন । 
জাহবা কহেন কিছু চিন্তা না করিহ, 
তোমারি নিকটে আছে এমতি জানিহ। 
এত বলি স্খপালে কৈলা আরোহণ, 
হেন কালে আসিয়৷ ঘেরিল বন্ধগণ। 
কেহ বলে ওরে রাম ! কি তোর চরিত, 
পিতা মাতা ছাড়ি যাও এই কোন্‌ রীত। 
পড়য়া আইল যার সঙ্গে সখ্যভাব, 
বিলাপ করিয়া কহে মনোগত ভাব । 
এইরূপে আপ্ত অন্তরঙ্গ যত জন, 
যথাযোগ্য সেহ বাক্যে করে নিবারণ । 
প্রণয় বাক্যেতে সবে কয়য়ে তোষণ, 
বন্ধুগণ পুনরায় না কহে বচন । 

হেথা শ্রীজাহ্ুবা দেবী না করি গমন, 
রামেরে কহেন কর শিবিকারোহণ। 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি শিবিকা চডিলা, 
গুরু আজ্ঞা বলবান হৃদে বিচারিলা । 


৩৪. ৰ মুরলী-বিলাস 


হরি হরি ধবনি করে সকল বৈষ্ণব, 
নানা বাছা সমাগমে হলো ঘোর রব । 
বীণা বেণু করতাল বাদ্য নানা মত; 
খঞ্জনী মন্দিরা আদি বাজে যন্ত্র কত। 
খুস্তী নিশান কত ঘণ্টায় খচিত, 
শুত্রবর্ণ চামরেতে দিক আলোকিত ! 
হরষে বৈষ্ণবগণ নাচে হাসে গায়, 
দেখিবারে নগরের লোক সব ধায়। 
বৈষ্ণবৈর তেজ যেন তুর্য্যের কিরণ, 
তুলসীর মাল্য শোভে কণ্ঠ-বিভূষণ। 
নগরে নগরে চলে এরূপে সকলে, 
প্রেমে পুলকিত লোকে হরি হরি বলে । 
প্রাম ছাড়াইয়া গড় প্রান্তে উত্তরিলা, 
তথাপি দর্শকগণ সঙ্গ না ছাড়িলা। 
গঙ্গার সমীপে এক উত্তম আরাম, 
সেইখানে ইচ্ছা হলো করিতে বিশ্রাম । 
হেল কালে আইলা তথা এক মহাজন, 
মহাধনী পরমপপণ্তিত বিচক্ষণ । 
আগেতে পড়িল! রামায়ের পদতলে, 
জোড়হাত করি কিছু ধীরে ধীরে বলে । 
মোরে কৃপা কর প্রভু করি নিবেদন, 
স্নান কর যদি, দ্রব্য করি আয়োজন । 
অতি স্বুকোমল তন্থু হয়েছে মলিন, 
পথশ্রমে ব্লাস্ত অতি বৈষ্ণব-প্রবীন । 


জাহবা সকাশে তাহা করে নিবেদন । 
উভয়ের আজ্ঞা পেয়ে সেই সাধুবর, 


অনুরাগে আয়োজন করিল বিস্তর । 
দধি তুগ্ধ ছানা কলা আত্ম সুরসাল, 


ফল মূল নানাবিধ বিশাল কাঠাল । 


নারিকেল শস্য আর মিষ্টান্ন মধুর, 
আর কদলীর পত্র আনিল প্রচুর । 
তখন রামাই বলে করি গঙ্গাস্নান, 


' সত্বরে আসিয়া সবে কর জলপান। 


কাহার বেগার আদি ছিল যত জন. 
সবাকারে আজ্ঞা হৈল- করিতে ভোজন । 
প্রণমিয়া তবে রাম জাহ্কবা চরণে, 


প্রার্থনা করিলা স্নান পুজার কারণে । 


ভাল ভাল বলি স্নানে কৈলা আগুসার, 


- খ্বাট ঘেরা হলো দিয়ে বস্ত্রের কাণ্ডার । 


কৃতকৃত্য করি স্নান কৈলা৷ সমাপন, 
সেবা পরিচর্ধ্যা কৈল দাস দাসীগণ। 
শু বাস পরি টৈলা তিলক ধারণ, 

যার যেই নিত্য কৃত্য কৈলা সমাপন । 
দিব্যাসনে বসিল করিতে জলপান, 
সামগ্রী অইল কত নহে পরিমাণ। 

উত্তম সংস্কার করি আগেতে ধরিলা, 


- জাহ্কবা গোস্বামী রাধাকৃষ্েে সমপিলা । 
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চরকে মরলীরবিলাস ৬৫ 
অনঙগ অগ্ুজ কুঞ্জ নিত্য তার স্থান, নহাজন বলে তুমিই সুখের সদন, 
সেই অনুসারে রাধাকৃষ্ণ বিছ্যমান । তোমার ইচ্ছায় হয়, আমি কোন্‌ জন। 
তাস্থুলাদি দিয়া কৈলা সেবা সমাপন, ঠাকুর কহেন তোমায় কি বলিব আর, 
আজ্ঞা হৈল ভক্তগণে করিতে ভোজন। বিকাইন্ত্র আজ শুদ্ধ ভক্তিতে তোমার । 
অখণ্ড কদলীপত্রে চি'ড়া দধি দিলা, আবার তোমার সঙ্গে হইবে মিলন, 
উষ্ণ ছুগ্ধ দিয়া চি'ড়া.আগে ভিজাইলা!। সম্প্রতি করিহে তব সঙ্গে আলিঙ্গন । 
অধরাম্ৃতের হেতু বৈষণবের গণ, তেঁহ কহে মুই নহি আলিঙ্গন যোগ্য, 
উদ্হাতে রহে সবে না করে ভোজন।  চরণের ধুলি দেহ এইত সৌভাগ্য ॥ 
জাহ্বা গোসাগ্রি যবে করিলা ভোজন, এত বলি কীদিয়া পড়িলা তার পায়, 
_ ঠাকুর রামাই শেষ করিয়া গ্রহণ । দিলেন শ্রীপদ প্রভু তাহার মাথায়। 
বৈষ্ণব সকলে তাহা করিলা বণ্টন, জাহ্ছবার পদে সাধু করিল প্রণতি, 
বসিলা! ভোজনে সবে স্মরি জনার্দন । জাহ্বা কল্যাণ করি বৈষ্ণব সংহতি । 
নানা উপহার আর যত ফল মুল, ভাগীরথী তীর দিয়া করিলা গমন, 
শ্রীহস্ত পরশে সব বাড়িল অতুল । বৈষ্ণব সকলে করে নাম সংকীর্তন। 
ভোজন.করয়ে সবে করি হরিধ্বনি, জাহবা গোসাঞ্রি যবে আসেন নবদ্বীপে, 
“দীয়তাং ভুঞ্জতাং” এই বাক্য মাত্র শুনি প্রেরিলা সন্দেশ বিষ্ণ-্রিয়ার সমীপে । 
আক পুরিয়া সবে করিল৷ ভোজন, বীরচন্দ্র ভাবে মনে গেলা কতদিন, 
সামগ্রী বাড়িল খায় সহজ্রেক জন । তথাপিও অনাগত জাহ্বা প্রবীণ । 
তাশ্ুল চর্ধণ সবে কৈল আনন্দেতে, সসজ্জ হইয়া সঙ্গে লয়ে ভক্তগণ, 
সাজিল বৈষ্ণবগণ আপন সাজেতে । জাহ্বার স্থানে হেথা করিল! গমন । 
ডাকাইয়া রামচন্দ্র সেই মহাজনে, এ দিকে জাহ্চবা আর ঠাকুর রামাই, 
 অধর-অমৃত দিয়া বলেন বচনে। সত্বর হইয়া চলে সঙ্গে কেহ নাই। 
তুমি আজ বিধিমতে বন্ধুকৃত্য কৈলে, দিবা অবসান, পথ আছে বহুদুর, 
সৎকার করিয়া বড় সুখ উপজিলে । (হনকালে নিবেদন করেন ঠাকুর । 


৬ ্‌ মুরলী-বিলাস 


আসিয়! মিলিত হোক্‌ বৈষ্ণব নিচয়, 
লভুন্‌ বিশ্রাম আর যাওয়া যুক্ত নয়। 
হেনকালে জয়ধ্বনি শুনি আচস্বিতে, 
হরি হরি ধ্বনিপূর্ণ হলো চারিভিতে । 
নিনদে গম্ভীর শিক্ষা উড়িছে নিশান; 
দেখি শুনি রামচন্দ্র হৈলা আগুয়ান। 
বৈষ্ণবনিকর পথে করি দরশন, 
জিজ্ঞাসিলা কে তোমরা কহ বিবরণ । 
বৈষ্ণব সকলে কয় শুন মহাশয়, 
নিত্যানন্দপ্রভুপুত্র বীরচন্দ্র হয় । 
উহার সঙ্গেতে মোরা করেছি গমন, 
জান্ধবা গোস্বামীবরে সন্ধান কারণ । 
হেনকালে উপনীত বীরচন্দ্র রায়, 
অগণ্য বৈষ্ণব ধার আগে পিছে ধায় । 
ছু'ছু &োহা দেখা হইল নয়নে নয়নে, 
জিজ্ঞাসিলা বীরচন্দ্র মধুর বচনে । 
কি নাম কোথায় বাস কাহার .নন্দন, 
কহ দেখি সব তত্ব ওহে যশোধন । 
ঠাকুর কহেন নবদ্বীপে মোর বাস, 
রামাই আমার নাম জানবার দাস । 
শুনিয়া শ্রীবীরচন্দ্র হাসিতে লাগিলা 
হেনকালে শ্রীজাহ্ুবা উপনীত হৈলা। 
বীরচন্দ্র প্রণমিলা ধরণী লোটাই, 


আশীব্বাদ করি তারে জাহৃবা গোসাগ্রি 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
তোমা না দেখিয়া বাপ ! হয়েছি ব্যাকুলী, 


উঠ উঠ বাপধন ! গায়ে লাগে ধুলি। 
যার তরে নবদ্বীপে আমার গমন, 
এই সে রামাই, এর শুন বিবরণ 

তথাহি পদ্ষে। 
গোলকে ভগবান কষ্ণঃ রালীল! যদৃচ্ছয়!, 
স্গাঙ্গেচ ফতবানাধাং মুরলীং মুখ-পক্কজে ॥ 
মুরলীমিব সন্মোহাৎ প্রস্থাপ্য রাধিকাকরে ॥৭| 

তথাচ 


.এবমেবং কূৃতে নান। বিলাসাদৌ সমগ্রতঃ 


প্রেয়াচ তদ্বশীভূত্বা! নাপপারং সুছুর্জাভং ॥ 
শ্রীরাধিকা-মহাভাবং স্বমাধূর্্যং বিলোক্য সঃ, 
সমারৃষ্য কলৌ ভাবী কৃষণশ্চৈতন্তরূপকঃ ॥. 
কৃষ্ণকরে স্থিতা নিত্য! যাচ দূতী স্বয়ং তথা, 
শ্রীবংশীবদনো-নাম ভবিষ্যতি কলৌ যুগে 1৮1 
তথাহি গৌরগণ নিরুপণে। 
শ্রীবংশীবদনানন্দঃ গ্রীচৈতন্ত সমাজ্ঞয়া, 
পুনঃ সমজনি শ্রীমান্‌ কথয়ামি সংশয়ঃ ॥৯॥ 
গোলকে কেশর যবে রাসেতে বিহরে, 
প্রীঅঙ্গে ধরিলা রাই, মুরলী অধরে । 
মোহে হারালেন বাঁশী, রাখিলেন রাই । 
রাধাঅন্ুগত হয়ে খেলিলেন কত, 
না পুরিল মনোসাধ অন্তরে আহত । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


নিজ মাধুরিমা আর ভাব শ্রীরাধার, 
_ লইয়া কলিতে কৃঞ্চ গৌর অবতার । 
কৃষ্ণের মুরলী যাহে মোহে জগজন, 
কলিতে হুইল সেই শ্রীবংশাবদন । 
সেই -শ্রীবদন, ধরি চৈতন্য আদেশ, 
জনমিলা এবে আসি জানিহ বিশেষ । 
শুনিয়া শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী তখন, 
ভাই, ভাই, বলি তারে করে আলিঙ্গন | 
প্রেমাবেশে উভয়ের বহে অশ্রধার, 
নানা ভাবোদয়ে অঙ্গ কাপয়ে দোহার । 
জাহুবা পরশে ঈহু বানা উপজিলা, 
গদ গদ স্বরে দোহে কহিতে লাগিলা। 
মিলিন্থ উভয়ে প্রভূ । তোম!র কৃপায়, 
চরনকমল দেহ টৌহার মাথায় । 
এত বলি ছুই ভাই পড়িলা চরণে, 
গ্রীচরণ দিয়া মাথে বলেন বচনে। 
করে ধরি উভয়ের কর-কিশলয়, 
আজ হতে হও দৌহে অভিন্ন হৃদয়। 
ইতি- শ্রীমুরলী বিলাসের 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
০০০ 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জাহৃবা চরণ, 
জয় জয় বীরচন্দ্র মোর প্রাণধন। 
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জয় জয় ভক্তবৃন্দ পতিত পাবন, 
মো অধমে কর কৃপা বিতরণ । 

সে নিশা সকলে তথা! করিল নিবাস, 
গ্রামের সকল লোক করয়ে উল্লাস। 
সেবার সামগ্রী কত আসিল তথায়, 
বৈষ্ণব সকলে দিব্য বাসাঘর পাও । 
অতি পরিপাটি করি বস্ত্রের কাণ্ডার, 
রচিল বৈষ্ণবগন অতি চমৎকার । 


জাহ্নবা রামাই আর বীরচন্দ্র রায়, 


তাহাতে নিবসে মনোরঞ্ন করায় । 
জাঙ্গবা! কহেন বাপু ! ব্যাকুলিত মনে, 
নবদ্ধীপে আসি যাই ইহার কারণে। 
বীরচন্দ্র কহেন, রাম বড় ভাগ্যবান্, 
যার প্রতি আপনি হলেন কৃপাবান্‌ । 
ঠাকুর রামাই কন, ইহা সত্য হয়, 
মহতের এই রীত অন্যথা না হয় । 
তথাহি শ্রীমস্তাগবতে প্রথমে | 

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং লদ্ধনধ্যস্তি বৈ গৃহ! | 
কিং পুনদর্শনম্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিতিঃ1॥ ১। 
জাহ্ুবা গোসাঞ্চি কপা করি আকিঞ্চনে, 
মিলাইলা তোম! হেন মহতের সনে | 
এইরূপে প্রশংসা করয়ে ছ'হছ কৌহা, 
হে স্্রীত্রান্চবা গেল! পাকশালা যাহা । 


৩৮ মূরলী-বিলাস 


নানাবিধ দ্রব্য তথা হয় আয়োজন, 
জাহুবা করেন পাক বিবিধ ব্যঞ্জন । 
অতি ত্রান্তে পাক কৈল। নানা উপাষ্টার, 
সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ কৈল৷ অঙ্গিকার । 
জ্বচমন তান্বুলাদি কৈলা সমর্পণ, 
দুই ভাই আইলা তথা করিতে ভোজন । 
বৈষ্ণব আসিলা সবে লডিতে প্রসাদ, 
অ:সিল কতেক লোঁক ন। গণি প্রসাদ । 
জাহৃবা! আদেশে (হে বসিলা ভোজনে, 
বসিলা ব্রাহ্মণ আর বৈষ্ণব সঙ্জনে । 
আকণ্ঠ পুরিয়া সবে করিলা ভোজন, 
প্রস্বদ লইয়া যায় কত শত জন। 
জাহদবা গোস্বামী কিছু কৈলা উপযোগ, 
প্রসাদ বাড়িল, খাব কত শত লোক । 
_ বঞ্চিলা৷ সকলে নিশি নিজ নিজ বাসে । 
পরম স্থখেতে রাত্রি গেলা সেই খানে, 
সাজিল সকলে নিশাশেষ দরশনে । 
শিঙ্গার শব্দ আর হরি হরি যোলে, 
গগন ভেদিল সেই ঘোর কোলাহলে । 
এইরূপে খড়দহে সবে উত্তরিলা» 
উল্লাষে সকল লোক ধাইয়া আইলা । 


পাত 


পঞ্চম প্ররিচ্ছেদ 
হরি হরি ধবলি আর নাম সংকীত্ন, 
প্রেমীবেশে নৃত্য করে বৈষুবের গণ। 
পুলকিত সবলোক করিয়া শ্রবণ, 
মণ্ডলী করিয়া করে নামসংকীর্ন। 
তিন সম্প্রদায়ে তিন আগে করে গান, 
তিনজনে কত স্থখে নরযানে যান্‌ । 
উপস্থিত হইলা নিজ মন্দির দ্বারেতে, 
উত্তরিল বীরচন্দ্র সবার আগেতে। 
জাছচবারে করাইলা প্রভু আগুসার, 
প্রধেশ করিলা তেঁহ আপন আগার... 
বীরচন্দ্র রামচন্দ্র আইল। বিদ্যমানে । 
সাষ্টাঙ্গ প্রণম আসি শ্রীপদে করিলা, 
আশীষ বচনে ঈঃহে জাহ্বা তুষিলা । 
রামাই করিলা বীরচন্দ্রেরে প্রণতি, 
কোলে ধরি সম্ভাসিল৷ প্রভূ মহামতি । 
পরে বস্ুধার পাদপদ্মে প্রণমিলাঃ 
প্রীবস্ধা পুলকেতে কল্যাণ গাইলা৷ । 
জিজ্ঞাসয়ে শ্রীবস্থধা আনন্দ বারতা। | 
কহ বাপু! কহ:সে কুশল সমাচার, 
শচী বিষুপ্রিয়া তব পিতা ও মাতার । 


যুষামিতি । দেষাং সতাং সংস্মরণাৎ চিস্তনাদেব সগ্প্তৎক্ষণাৎ পুংসাং জীবমাত্রাপাং 


হাঃ শুধ্যন্তি পবিভ্রা ভবস্তি, তেযাং সাক্ষাৎ দর্শনাদ্দিভিঃ কিংপুনর্ভবতীতি কিংবক্তব্যমিতি1১| 


পঞ্চন পরিচ্ছেদ 


নবদ্বীপবাসী যত আত্ম-বন্ধুগণ, 
শান্তিপুরবাসী সীতা অছ্বৈতনন্দন । 
রামচন্দ্র শুনাইলা সকল কুশল, 
শুনিয়া বসুধা দেবী আনন্দে ভাসল। 
কহিতে লাগিলা কিছু পুলকিত মনে 1 
তব কৃপাবলে আমি দেখিন্ সকল, 
এতদিনে হৈলা মোর পরম মঙ্জল 1 
নিত্যানন্দ প্রভু পদ দেখিবারে সাধ, 
পুরিল না! হতবিধি সাধিলেন বাদ । 
দেখিতে না পাইন্থু সেই চরণ-রুমল, 
হা তা বিধি কি বলিব জনম বিফল । 
এই কথা কহি ছুখে কান্দেন ঠাকুর, 
দেখিয়া! রিরহ সবা৷ বাড়িল প্রচুর । 
বসুধা জাহুবা কান্দে হইয়া ব্যাকুল, 
গঙ্গাদেবী বীরচন্দ্র হইলা আকুল। 
প্রেমোৎকণ্ঠা যবহি বাড়িল সবাকার, 
আবিভূ্ত হৈলা আসি পদ্মার কুমার । 
প্রচণ্ড তপন জিনি অঙ্গের কিরণ, 
কমলনয়ন-যুগ্ধা সহাস্য বদন । 
চরণকমলে নখকৌমুদিসঞ্চার, 
নীলবাস পরিধান গলে কুন্দ হার । 
শবণে কুণ্তল মরকত মণি তায়, 
মাথায় মুকুট শিখি-পৃচ্ছ উড়ে বায় । 


২ শাশ্শী 
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সব ছঃখ গেল ছুরে জুড়াল জীবন । 
বন্ধা জাহবা ঈংহে পড়িলা চরণে, 
দহাকারে করিলেন প্রেম আলিঙ্গনে, 
গঙ্গা বীরচন্দ্রে ধরি করেন আহলাদ । 
চুষ্ঘন করয়ে শিরে ধরি ছুটি হাত। 
রামাই পড়িল! প্রভূচরণ ধরিয়া, 
কপাকরি ভুলিলেন কোলেতে করিয়! । 
শ্রীবংশীবদনপৌল বংশীর সমান, 
তোমারে দেখিয়া, স্পশি হয় বংশী জ্ঞান। 
প্রভুর শুনিয়া! তবে বচন মাধুরী, 
রামচন্দ্র স্তুতি করে যোড় হস্ত করি। 
তথাহি 
প্রফং্র-কমলারুণ-্যতিবিড়ম্বি-রম্যাধরং 
স্বৃতপ্তকনকোজ্জবল-ছ্যুতিসমাথ-নীলচ্ছদং। 
স্বকোমল-পদাজুগ্ম-বিচরৎ-সুতক্তাবলিং 
ভজে নিখিলমঙ্গলং প্রণত-সন্ পদ্মাস্ুতং ॥২॥ 
এই মত অষ্ট প্লোকে করিলা স্তবন, 
প্রভূ তবে কৃপা করি বলেন বচন । 
ওহে বাপু ! ত্বরা করি যাহ বৃন্দাবন, 
সব্র্ব সিদ্ধি হবে তৰ স্থির কর মন। 
এত বলি গ্রস্তদ্রন হইল ধৃষ্টরায়, 
প্রভূ না দেখিয়া সবে করে হায় হায় । 
প্রাণের ব্ল্লভ মোর প্রভূ কোথা গেলে, 


৮৯১ স্৬ একি ইং বহি ১১/৬৯/৭৮৬৭ 74৮ ৮ 7৮. ই” হক, »লা সঃ 
১৯:৯১ ১১4৯১৪54541: ৯: 
চন £1075058 ১ 

২৮৮৮৭: ॥ 
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এই কথা কহি বস্থ জাহৃবা বিকলে। 
বীরচন্দ্র কান্দে, গঙ্জ। হইলা ব্যাকুল, 
ঠাকুর রামাই তথা কান্দিয়া আকুল । 
এইরূপে কতক্ষণ কান্দেন সবাই, 
প্রবোধিলা সবে শেষে ঠাকুর রামাই । 
স্স্থির হইলা৷ সবে চিত্তে বোধ লয়ে, 
স্বপরপ্রায় কি দেখিলা কহিতে নারয়ে । 
প্রোষিতভর্তূতা যেন গোপ গোপীগন, 
বিরহ অর্ণবে যৈছে পায় দরশন । 
টতৈছে নিত্যানদ্দ প্রভু বিছ্যুৎসমান, 
দেখ। দিয়া রাখিলেন সবাকার প্রাণ।. 
জগৎ ঈশ্বর প্রভু ভক্তের কারণ, 
স্বেচ্ছাময় বপু তার প্রেম-প্রয়োজন । 
তারপর সবাকার হইল বাহাঞ্জান 
দেহাভ্যাসে করেন বাহকৃত জলপান। 
সদাই হৃদয়ে স্ফূরে বিরহ বেদনা, 
বস্থুধা জাহ্ুবা চিত্তে না পায় শান্তনা । 
মধাহ সময়ে পাক কৈলা সমাপন, 
মানসে করান নিতাই চৈতন্যে ভোজন । 
তারপর দিলা বীরচন্দ্র রামায়েরে, 
যতেক বৈষ্ণব ছিল, দিল! সবাকারে । 
এইরূপে দিবা গেল হৈল জন্ধ্যাকাল, 
লক্ষ লক্ষ জলে কত প্রদীপ রসাল । 
গন্ধ মাল্য নানাবিধ ধূপাদি গন্ধেতে, 
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ভ্রমর ঝঙ্করে কত না পারি বণিতে । 
বিচিত্র নির্মাণ হস্মর্য গঠন সুন্দর, 
ধবজ পতাকাতে শোভে অতি মনোহর । 
পারাবত কেলি করে বসিবা কুটারে, 
মযুর ময়ুরী নাচে, কোকিল কুহরে । 
গঙ্গার সমীপে স্থল অতি স্থশোভন, 
দিব্য-ভূষাম্বরে শোভে দাস দাসীগণ | 
সহজে বৈকৃণ্ঠ তাহে গঙ্গাসঙ্গিধান। 
তাহে নিত্যানন্দ প্রভু কৈলা৷ অবস্থান। 
ক্ষেপে কহিন্ু এই শ্রীপাট বর্ণন, 
তারপর শুন কিছু করি নিবেদন । 
ঠাকুর রামাই রহে জাহবীর স্থানে, 
প্রণতি করিলা তারে দিবাঅবসানে । 
বীরচন্দ্র জান্ুবারে প্রণাম করিয়া, 
সভাতে বসিলা আসি গৃহ তেয়াগিয়া । 


বিচিত্র আসনে বসি বীরচন্দ্র রায়, 


সেবকে সেবিছে, কেহ তাম্ব,ল যোগায় । 
ঠাকুর রামাই হেথা জাহৃবার কাছে, 
সাধ্যসাধনের তত্ব সান্ুরাগে পুছে । 
জোড় হাতে কহে রাম গদ গদত্বরে, 
কৃপা করি কহ কিছু অধম পামরে । 
জাহ্নবা কহেন বাপু তত্ব সে বিরল, 
বিশ্রাম করহ আজি কহিব সকল । 

যে আজ্ঞা! বলিয়া রাম গেলেন সভাতে, 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ মুরলী-বিলাস ১১ 
ক্ষণকাল পরে আসি বীরচন্দ্র সাতে । এহত আশ্চধ্য নয় কহৎকুপায়, 
আসিয়া ছুই ভাইএ করি ভলপান, শুদ্ধ জীব হয়ে সেহ হরিগুণ গায় । 


দিব্য পালক্কেতে দোহে সুখে নিড্রা যান । 
এইতো কহিন্থ খড়দহ আগমন, 

জীহুব। গোৌসাই পদ করিয়া স্মরণ । 
জাহুবা রামাই পাদপদ্ধে অভিলাষ, 


এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাম । ১২১১, হ 
ইতি__শ্রীমুরলী-বিলাপের পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 755 ৬, 
শী গঙ্গার তরঙ্গে উদ্মি অতি সুমধুর । 


শুনি শযা ছাড়ি উঠি বসিলেন রাম, 


তথাহি ভাবার্থ দীপিকায়াং। 
মুকং করোতি বাচালং পন্থুং লঙ্ঘয়তে গিরিং, 
যত্রুপা তমহং বনে পরমানন্মমাধবং ॥ ১॥ 


্ঠ গরিচ্ছেদ | জাহ্চবা সমীপে গিয়া করেন প্রণাম । 
জয় জয় গ্রীচৈতন্য নিতানন্দ চজ. বীরচন্দ্র প্রভু আসি হৈল দণ্ডবৎ, 
শ্রীবংশীবদন জয়, প্রভূ বীরচন্দ্র।  জাহ্কবা কহেন বাপু! হও নিরাপদ । 
রামচন্দ্র প্রভু বন্দ কবিয়া যতন; তারপর প্রণমিলা মাতার চরণে, 
শ্রীচৈতন্যযশক্তিধারী রূপসনাতন । পুলকিত মনে দৌহে চলে গঙ্গান্নানে । 
আমার প্রভুর প্রভূ জাহ্বা গোসাঞ্রি, সঙ্গে সব দাসগণ চলিলা: ধাইয়া” 
তাহার চরণ বিনা আর গতি নাই । কুপ জলে বাহাকৃত্য কৈলা দৌহে গিয়া । 
বৈষ্ণব গোসাঞ্রি মোরে করহ করুণা, কৃতকৃত্য হয়ে দোহে গঙ্গায় নামিলা, 
ওহে নাথ কর কৃপা না করিহ ঘ্বণা । ষঙ্গার তরঙ্গ দেখি আনন্দে ভাসিলা । 


আমি অজ্ঞ জীব মোর নাহি বদ্ধি শুদ্ধি, কতক্ষণ ছুই ভাই গঙ্গার সলিলে, 
কেমনে জানিব শুদ্ধ ভাবের ভকতি ! প্রেমানন্দে মত হয়ে ছু'হে মিলি খেলে । 


এহেন জীবের হয় কত মনে গাশী, _আ্সানাদি আহক কৃতা করি স্মাপন, 
বামন হুইয়! চাদ ধরিতে প্রত্যাশা । তীরে উঠি পরে দৌহে ধৌত বসন। 


ধাছারা ক্ুপা মুককে (বোবাকে ) বাকৃপটু করিতে পাঁরে, চলৎশক্তি রহিত গঙ্গুকেও 
পর্বাত লঙ্ঘন করাইতে পারে, ৯ পরমানন্দ মাধব শ্রীরুষ্ণকে আমি অভিবাদন করি। ১। 
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নবদ্বীপ হইতে যবে ঠাকুর আইলা, 
পরিচর্য্যা হেতু সঙ্গে ছুই ভূত্য দিলা। 
ছুই ভৃত্য ছুই ভাইএ করয়ে সেবন, 
ম্যামের মন্দিরে ঠোহে করিলা গমন। 
তিলক অর্পণ করি গন্ধ পুষ্প লঞা, 
জাহ্ুবার কাছে লাইল! কৃতাঞ্জলি হঞ্া । 
স্নান করি প্রভু নাম করয়ে স্মরণ, 

ক্ষণে বাহ উপজিল, কহেন তখন । 

এস এস ওহে বাপু! বস ছইজনা, 
প্রচুর হয়েছে বেলা না পাও বেদনা । 
জল পান কর কেন বাড়াও জঞ্জাল, 

কি পুজা কবিবে বল অবোধ ছাওয়াল। 
বীরচন্দ্র প্রভু কন, ছাওয়াল দেখিয়া, 
অবজ্ঞ! করহ কেন ছুঃখ পায় হিয়।। 
গুরুপাদপদ্ম হয় সম্পদের সারঃ 
তাহার সেবন ধর্ম সর্ব্বশাস্ত্রপর | 
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবসেবা যতেক সাধন, 

গুরুর অধিক নহে শাস্ত্রের লিখন । 


তথাহি গুরুস্তোত্রে। 
তুলসীসেব। হরিহরভক্কিঃ, গঙ্গাসাগর সঙ্গম- 


মুক্তিঃ) কিমপরমধিকং কষে ভাক্তঃ রং 


গুয়োরধিকং ম গয়োর়ধিকং ॥২॥ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


ষ্লোক শুনি জাহ্ুবার হইল আনন্দ, 
কহিতে লাগিলা কিছু করি পরবন্ধ। 
ছাওয়াল হইয়া তব এত শিক্ষা জ্ঞান, 
স্েহ করি কহি, কিছু না ভাবিহ আন । 
এরূপ মধুর বাক্যে করি সন্তোষণ, 
তবে দৌহে করে হর্ষে চরণ পুূজন। 
গঙ্গাজল দিয়া আগে পদ ধোয়াইলা, 
স্থগন্ধ চন্দন পুষ্প সব সমপিলা । 


 অগ্রাঙ্গপ্রণাম দৌহে করিল! চরণে, 


কল্যাণ করিলা মাতা সহাস বচনে । 
জাহ্ুবা গৌসাই কিছু কৈলা৷ জলপান, 
পাদোদক পিয়ে দোহে, সে প্রসাদ পান । 
কৌতুক করিয়া কাড়াকাড়ি করি খান, 
দেখিয়া জাহবা-মাতা আনন্দেতে চান। 
বসুধা আনিয়া দেন প্রচুর করিয়া, 
দৌোহে বসি খান নানা কৌতুক করিয়া । 
তার পর %েোহে গিয়া কৈলা আচমন, 
তান্ুল কর্পুর সহ করিলা চর্র্ধন | 
এইরূপে পুর্বাহ্ন গেল, মধ্যাহ্ন সময়, 
প্রসাদ পাইয়া &্োোহে আলম্ত ত্যজয়। 
সায়ান্ছে বরিলা নামকীর্তবন-বিলাস, 


পারার 

তুলমী দেখীন সেবা, শিষপৃজ! অথব! হন্িতক্তিও গুরু স্বোর সমান নহে) গঙ্গাসাগর- 
সঙ্গমে ক্নান ও প্রাণত্যাগ করিলেও জীব সদ্গতি লাভ করে বটে, কিন্ত তাহাও উরু 
গুঞ্ধার নিকট অতি তুচ্ছ। অধিক কি পুরুতর্থে শিরোমণি কৃষ্ণতক্তিও গুরুসেবা অপেক্ষা 


গয়ুতর রইতে পায়ে না। ॥ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ শরীত্রীমুরলী-বিলার্স ৪৩ 

এইরূপ আনন্দে নিত্য শ্রীপাটেতে বাস । তবে যে করহ লোক শিক্ষার কারণে, 

তারপর শুন কহি শিক্ষার বিধান, তুমি না করিলে লোক জানিবে কেমনে । 

বৈহ্ৃব গোসাঞ্ডি পাদপদ্ম করি ধ্যান। উন-শুন_কহি, করি দিক্-দরশন, 

ঠাকুর [গো ! করি নিবেদন বধ 
24242888852 গুরুর আশ্রয়ে হয় ভক্তি উদ্দীপনে, 

মনুষ্য শরীর এই নিশার স্বপন । ইতরে নাহয়, হয় পুণ্যবান জনে । 


দিনে দিনে আয়ুক্ষয় সূর্যাস্ত উদয়ে, 
কালচক্রে গ্রাসে, যেন রাহ চন্দ্র পেয়ে । 
দিবস যামিনী আর প্রাতঃ সন্ধ্যাকাল, 
ক্রমে ক্রমে যায়, বড় বাড়ায় জঞ্জাল। 
ইহার উপায় মোরে কহ বিবরিয়া, 
তাপত্রয়ে জর জর করিতেছে হিয়া । 
একথা বলিয়া রাম করয়ে রোদন, 
সঘন্ম পুলক-অঙ্গ সজল-নয়ন। 

দেখিয়া জাহৃবা দেবী পুলকিত হৈলা, 
স্েেহের আবেশে তারে কহিতে লাগিল! । 
ওহে বাপু! ধৈর্য্য ধর ন| কয় বিষাদ, 
ছাওয়াল বয়সে তুমি ঘটালে প্রমাদ। 
ঠাকুর বংশীর পৌত্র তাহারি সমান, 


প্রাকৃত জীবের নাহি কৃষ্ণজ্ঞানলেশ, 
পৃণ্যবান্‌ জনে ভজে দেবহৃষিকেশ । 
ক্রমেতে করয়ে চৌষট্রী-অঙ্গের ভজন, 
নব অঙ্গ পঞ্চ অঙ্গ ক্রমেতে যাজন। 
এইরূপে হয় যবে কায় মনে নিষ্ঠা, 
প্রেমের তরঙ্গ বাড়ে হয় পরাকাষ্ঠা। 
প্রেমানন্দ হৈতে হয় কৃষ্ণ তার বশ, 
কৃষ্ণ বশ হৈতে সেই পায় কৃষ্ণরস । 
তথাহি পদ্ভাবল্যাং | 


প্রীবিষ্কোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ 


কীর্তনে, 
প্রহলাদঃ স্মরণে তদজ্যি-ভজনে লক্ষ্মী: 


পৃথুঃ পূজনে। 
অক্রুরত্বতিবন্ধনে কপিপতির্দাস্তেইথ 


সধ্যেহজ্জুন 
সর্বসাত্ব-নিবেদনে বলিরভূৎ্ 


তোমার দেছেতে কৃষ্ণ সদা অধিষ্ঠান। কৃষ্তপ্তিরেষাং পরং ॥ ৩॥ 
( একাস্তমমে নব অঙ্গ ভক্তির একাঙ্গ যাজন করিলেও কষ্ঃপ্রান্তি অবশ্যন্ভাবী ) ভগবান 
শীষের গুণলীল! শ্রবণে রাজা পরীক্ষিত, তাহার গুগলীল! কথনে ব্যাসতনয় শুকদেব, 
অনুধ্যানে প্রহলাদ, পাদ-পন্ম সেবনে লক্ষ্মী, পূজনে বেণ-রাজতনয় পৃথুং স্ততিতে অন্তুর, দান্টে 
হনুমান, সৌহার্দ্যে অর্জুন, ও আত্মসমর্পণে রিরোচনপুত্র বলি ইহার সকলেই তক্তির 
এক এক অঙ্গ যাজম করিয়া সর্ধসখের শিগ্মন্ভূত ভগবানের সাম্সিধ লাত করিয়াছিলেন । 


£3 


বি টি, ২3 ২ 
88. শ্রীশ্রীমূুরলী-বিলাস ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
এই ত কহিন্ু সাধন ভক্তির লক্ষণ; যত মত তত ভক্তি অনন্ত অপার, 


এর মধ্যে আছে-নানা সিদ্ধান্তের' গণ। 
শুনিয়া ঠাকুর রাম করি প্রণিপাত, 
নিবেদন কৈল! কিছু করি যোড় হাত । 
আমিত ছাওয়াল, ভাল মন্দ নাহি জানি, 
আপনার মত মোরে কহত আপনি । 
গুরু মতে শিষ্য ব্রতী, গুরু আজ্ঞা নানি? 
গুরুর আজ্ঞায় আছে বিচার না জানি। 
ইহা৷ বুঝি আজ্ঞা কর যাতে মোর হিত, 
কুপা করি অজ্ঞজনে বল নিজ রীত । 

এ কথা শুনিয়া তবে জাহ্ৃবা গোসাঞ্ি 
কহিতে লাগিলা কিছু রাম-মুখ চাই। 
শুন শুন ওহে বাপু ! কহি নিজ মর্ম, 
অহৈতুকী অবৈদিকী উপাসনা ধন্ম। 
অহৈতুকী গন্ধহীম নিজেন্দ্িয় গ্রীত। 
ব্রহ্ষজ্ঞানে যোগমার্গে কতেক ভজন, 
আর নানামত আছে কে করে গণন। 


অহৈতুকী ধর্ম্ম হয় সর্ব ধর্ম সার। 


তথাহি শ্রীমন্তাগবৰতেতৃতীয়ে । 


অহৈতুক্য-ব্যবহিতা! যা! ভক্তি পুরুষোত্তমে? রঃ 
সালোক্য সার্টি“সামিপ্য সাকূপ্যৈকতমপ্যুত |; 


দীয়মামং ন গৃহৃত্তি বিনা মৎষেবনংজনাঃ ॥ ॥ 
অহৈতুকী বলি যারে নিষ্ধাম ভজন, 
সব্ধত্র না মিলে এই ধর্ম স্বলক্ষণ। 
ঘাতে নাহি গন্ধমাত্র সকাম বিলাস, 
যার লবমাত্রে হয় প্রেমের উল্লাস । 

সেই সে নিম্মাল ভক্তি বিশুদ্ধ ভজন, 
নিজ সুখ নাহি, কুষ্ণ-সুখে মাত্র মন । 
যতকল্মা করে সেহ কষ্ণসুখ লাগি, 
কষ্ণসুখে করে সবঃ নহে পুণ্যভাগী 1 


তথাহি শ্রীমস্তাগবতে তৃতীয়ে । 
অনিমিত্ব| ভাগবতী তক্তিঃ সিদ্ধেগরীয়সী, 
জরয়ত্যাশড ধা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা ॥ ৫ ॥ 


কপিল দেব দেবহুতিকে কহিলেন, দেখ মাঁ! নয সকল ব্যক্তি পুরুম-শ্রেঠ আমার্য 
প্রতি কামনা পরিশূন্ত ও জ্ঞান কর্ধাদির সম্পর্ক বিরচ্ঠিত ভক্তি করিয়া থাকে; ক্বাকারা 
অন্ত কামনার 2 কথা দুরে থাকুক আমার লোকে বাস, মৎসদৃশ অশধ্্য, আমার সন্নিকটে 
অবস্থান, * মত্মদৃশ |. বূপ,,ও ,আমাতে ।লয়প্রাপ্তির ও আশঙ্কা: করেন না। আমার সেবমই 
পরনঘ পৃষ্কাধার্থ গান বরিয়া াছারই "পাকজা করিয়া থাফেল' ৪| 
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৪৫ 
পাপ্য পুণ্য শুন্য হলে প্রারৰের ক্ষয়? স্থায়িভাব নাম পঞ্চ রসের অখ্যান, 
কৃষ্ণ-কৃপা-পাত্র তবে জানিহ নিশ্চয় । সেই পঞ্চগুণ রস কৃষ্ণ ভগবান । 
নিত্য-সিদ্ধ সাধক আর প্রবর্ত সাধক, শান্ত দাস সখ্য আর বাৎসল্য মধুর, 
নিত্য-সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের স্ুখবিধায়ক | এই পঞ্চ রস হয় প্রেমের -অস্কুর | 
কৃষ্ণসুখে গতায়াত করে সেইজন, . এই পঞ্চ রসে পঞ্চ ভক্তি অধিষ্ঠান, 
কৃষ্ণ আজ্ঞা ধর্ম রক্ষী জীবের কারণ । তায় অন্তগত যত করিতেছি নাম। 
প্রবর্তক সাধক গুরু কৃষ্ণ কৃপা হৈতে, স্ত গুণে সনকাদি নিত্যসিদ্ধ যত, 
সকাম ছাড়িয়া ভজে, নিক্ধামের মতে । দাস্ত গুণে সেবকগণ কহিব তা কত। 
ভজিতে ভজিতে যবে পরিপক্ক হয়, সথ্যে নিত্য সখা সে শ্রীদামাদি গোপাল, 

 দেহান্তরে কৃষ্ণ তারে কৃপা যে করয় । বাৎসল্যে যশোদা আদি নন্দ মহিপাল। 
তাহার অধীন কৃষ্ণ হৈতে নহে আন, মধুরেতে গোগীগণে কৈল। নিরুপণ. 
কৃষ্ণ যারে কৃপা করেন সেই. ভাগ্যবান । এই পঞ্চ রস শ্রেষ্ঠ পরম কারণ। 
প্রেমে বশ হয়ে হন তাহার অধীন; শান্ত দাস্য বাৎসল্য মধুর আদি করি, 
তাহার হৃদয় নাহি ছাড়ে রাত্রিদিন। শ্রীমতি রাধিকা সব রসের ভাণ্ডারী | 
ঠাকুর কহেন নিত্য-সিদ্ধ কোন জন, ধ্যান প্রাপ্তা গোগী আছে ব্রজের ভিতর, 
কৃপা করি কহ মোরে তাহার লক্ষণ । দান্তে রক্ত পতাকাদি সেবক নিকর 1 
আমি অতি অজ্ঞ, নাহি জানি ভাল মন্দ, “এসকল ভাব হয় রাধাঅনুগতা, 
দয়া করি কহ মোরে যাক ভব-বন্ধ আর কত আছে সবে রসে অন্নুমতা। 
জাহবা কহেন বাপু শুন মন দিয়া, মুনিগণ সেবকগণ সখাগণ আর, 
কহিব নির্যাস তোর প্রেমাধীন হৈঞা। :  মৈত্রীগণ কান্তাগণ ভাবগত সার। 


কপিল দেব কহিলেন; না! মদ্বিষয়িনী নিষ্ধাম! ভক্তি মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ট; জঠরানল 
যেমন ভুক্ত অন্নকে পরিপাক: করিয়। থাকে" সেইরূপ শুদ্ধ! ভক্তিও জীবের স্বক্ম শরীরকে 
জীর্ণ করিয়া থাকে 5 সুতরাং মু্তি কখনই শুদ্ধ ভক্তের সংশ্রব করিতে পারে না; 1, অর্বাদাই 
অস্থগমধ করিয়া থকে । & | 
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কষ্ণ শ্রীতে কৃষ্ণ ভজে এই ত সম্বন্ধ । 
অতএব তাহাদের সমর্থা রতি হয়, 


পুরী দ্বারাবতী হতে আধিক্যতা কয়। 


বূতসমা সমঞ্জসা যতু সাধারণী, 

মধুসম সমর্থ সে প্রেমশিরোমণী । 
ক্ষেপে কহিন্ু এই সিদ্ধাদি আখ্যান, 

ইহার বিস্তার চিতে করো অনুমান । 
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৪৬ প্ীশ্রীমুরলী-বিলাস ষষ্ঠ পরিচ্ছ্ে 
যেই জন এই পঞ্চ ভাবাশ্রয় হয়, ঠাকুর কহেন কৃপা করি আগে কহ, 
কৃষ্ণ তারে সেই ভাবে সন্তোষ করয়। ভাবোল্লাসা রতি কথা আমারে শুনাহ। 
নিত্য-সিদ্ধা ললিতাদি অষ্ট সখীগণ, আমি অজ্ঞ নাহি জানি ইহার সন্ধ্যান, 
শ্রীরূপ মপ্জরী আদি মঞ্জরীর গণ। দয়া করি বল প্রভূ না ভাবিহ আন। 
| ভ্রীমতী রাধিকার তুল্যা নহে একজনা, জাহৃবা কহেন বাপু! শুন সাবধানে, 
কায় ব্যহ মাত্র কৃষ্ণমুখেতে সুমনা । ভাবোল্লাসা রতি মাত্র হয় বৃন্দাবনে। 
অনীশ্বর জ্ঞানশূন্য প্রেমাবিষ্ট মন, বৃন্দাবন স্থান সে দেবের অগোচর, 
নিফামা নির্ম্মলা কৃষ্ণ-সুখেতে মগন। সবে মাত্র বিরাজিত কিশোরী-কিশোর । 
রূতিভেদে জানি যার যেইমত ভাব; প্রীরূপমপ্তরী করি অনঙ মঞ্তরী, 
যে কথা শুনিলে হয় প্রেমানন্দ লাভ । সেবানন্দে মগ্রা সবে দিবা বিভাঁবরী । 
সাধারণী সমঞ্জসা সমর্থা এ তিন, ভাবোল্লাসা রতিমাত্র ইহা সবাকার, 
ভাবোল্লাসা রতি ক্ষণ যাহার অধীন । দহ স্ুথে সুখী, কিছু নাহি জানে আর । 
সাধারণী মথুরাতে কুজা সখীগণ, রাধা কষ সেবানন্দে সদা কাল হরে, 
আত্মস্থখে কৃষ্ণ ভজে এই ত কারণ! আনন্দ সাগরে তারা সদাই বিহরে। 
সমগ্স। দ্বারকাতে মহিষী প্রভৃতি সঞ্চারী ভাবানুরূপা কৃষ্ণে দিতে প্রীতি, 
উভয়তঃ সুখে বাধ্য সবার স্থমতি । অধিক প্রপুষ্ট করে ভাবোল্লাসা রতি । 
গোকুলে গোপীকা বঞ্চে কৃষ্ণ সুখানন্দ.. প্রীমতির সম! সবে দেহ ভেদ মাত্র, 


এক প্রাণ এক আত্মা সবে রাধা তন্ত্র। 
সম্ভোগের কালে ছুঁহু আনণ্ড উল্লাস, 
রাধাঙ্গে পুলক ভাব সখাঁতে প্রকাশ । 
যত সুখ পায় বুষভান্ুর নন্দিনী, 

তার সপ্তগুণ সুখ আস্বাদে সঙ্গিনী + 
কোন ছলে কৃষ্ণ সঙ্গে সখীরে মিলায়, 
সে আনন্দ দেখি শুনি কোটি সুখ পায়। 


ঘটি 


৪৭ 
এইত নিষ্ষাম প্রেম আন্মাদন করে, 
শুদ্ধ পরকীয়াভাবে সদাই বিহরে। নেত্রাস্রু মুছিয়া তারে কহিতে লাগিলা। 
এই ত কহিন্থু ভাবোল্লাসার আখ্যান' ধৈর্য হও ওহে বাপু! শুন কহি মর্ধ, 
“ন পারয়েহহং” রাসে কহিল! ভগবান্‌। তোমারে কহিন্ধ এই গোপনীয় ধর্ন্ম। 
তথাহি ক্রীমস্তাগবতে দশমে _.. সংক্ষেপে কহিষ্থ এই, বিস্তার অপার, 
ন পারয়েহং নিরবগ্যসংযুজাং ভাবিতে ভাবিতে স্ফৃত্তি হইবে তোমার । 
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধামুষাপি বঃ। ঠাকুর কহেন তব আজ্ঞা বলবান, 
যামাভজন্‌ ছূর্জর-গেহ-শৃঙ্খলাং অক্জ্রজন হইতে পারে পরম বিদ্বান্‌। 
শশ্য তথ্বঃ প্রতি যাতু সাধুনা ॥ ৬। কূপা করি কহ, আমি পুছিতে না জানি, 
এতেক শুনিয়! রাম হৈলা প্রেমময়, আনন্দ উল্লাস শুনি অমৃতের বাণী। 
অশ্রুধারা বহে নেত্রে পুলকাজ হয় । নায়কাদি ভেদ মাতা কহিতে লাগিলা, 
অষ্ট সাত্বিকভাবে হইলা৷ অস্থির, শুনিয়া ঠাকুর প্রেমে গদ গদ হৈল!। 
ভূমিতে লোটায় ঘন কম্পয়ে শরীর । ধীর শান্ত আদি ধীর-ললিত..পধ্ধ্যন্ত' 
জাহৃব! দেবার মুখে না স্ফুরে বচন, চতুধিবিধ নায়কের গুণ আদ্োপান্ত। 


প্রভু ভৃত্য প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন । সকল কহিলা ক্রমে নায়িকা বিভেদ, 


টি 8৯০ 


ভগবান্‌ শ্রীকঞ্চ রামমগ্ুলাগত গোপনুন্দরীদিগের বিশুদ্ধ প্রেম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া! কহিলেন, 


হে অগুরীগণ । তোমাদিগের এই অচুরাগপূর্ণ নব সর্বতোভাবে দোষপরিশূত্ আমি 
দেবগণের পরমাযু প্রাপ্ত হইলেও তোমাদিগের প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইব ন|; যে গৃহ-শৃঙ্খল- 
চ্ছেদন কর! নিতাস্ত কঠিন, তোমরা তাহা অনায়াসেই সম্পূর্ণ ছেদন করিয়া! আমার ভজন 
করিতেছ, পিতা মাতা ভ্রাতা পতি প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা! কর নাই, কিন্ত 
আমার মন অনেকের প্রেমে বদ্ধ, আমার নিষ্টামা্র নাই ) সুতরাং হোমাদের সাধুকার্য্য ্থারাই 
তোমাদিগের সাধুকার্য্যের প্রতিশোধ হউক, প্রত্যুপকার করিয়া সখণা হই, এমত কোন 
উপায় দেখি না। ৬॥ ৰ 
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ধীরাধীর পর্য্যস্ত তার গুণের প্রভেদ । বাসক সঙ্জার ভেদ শুন মন দিয়া, 
নায়িকাদি বিলাস কহিলা ক্রম করি, কৃষ্ণগ্রীতে নানা উপচার যে করিয়া । 
যে কথা শুনিলে বাড়ে আনন্দ-লহরী । তপনদছ্রহিতাতীরে কমল-বেদীতে, 
তারপর কহেন অষ্ট রসের সিদ্ধান্ত, বিচিত্র আসন নানাগন্ধ-স্বাসিতে | 
অভিসারিকাদি স্াধীনভর্তৃকা পথ্যন্ত। কুন্দাদি কুম্থম বিকশিত চারিভিতে; 
অষ্ট নায়িকা অষ্ট রসের প্রাধান্য, সৌরভে ষটপদগণ ফেরে হরিতে । 
আট অষ্টে চৌষট্রি রস অগ্রগণ্য | যমুনাপুলিনে দষ্ধপ খদ্যোৎ্-নিচয়, 
সংজ্ঞাভেদ নায়িকার ক্রুমেতে কহিলা, পুষ্পমালা-যুত-কুচ পূর্ণকুম্ত হয়। 
শুনিয়া ঠাকুর মনে আনন্দ পাইলা! । উত্তরীয় বাস তাতে বিচিত্র আসনে, 
অভিসারিকার রস শ্রীভাগবতমতে, তদুপরি বসাইলা শ্রীনন্দ-নন্দনে । 
গোগী আকধিল! কৃষ্ণ মুরলীর গীতে । এই ত কহিন্কু বাসক সঙ্জার বিধান, 
ধ্বনি শুনি মত্ত সবে চলিলা ধাইয়া, মন দিয়! শুন ভাগবতের প্রমাণ। 
_ পাইলা কৃষ্ণের সঙ্গ বৃন্দাবনে গিয়া । তথাহি শ্রীমস্ভাগবতে দশমে | 
তথাহি শ্রীমস্ভাগবতে দশমে । বি কালিন্দ্যা 7 | 
লিম্পত্ত্যঃ প্রমূজস্ত্যোইস্তা ২ রা ইক 
ৃ | াশ্চলোচনে, ০ ০ 
ব্যত্যস্ত-বস্ত্াভয়ণাঃ কাশ্চিৎ স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুষ্ক মাঞ্চিতৈরচীকপন্নাসন- 
কৃষ্ণাত্তিকং যযুঃ ॥ ৭ ॥ মাত্মবান্ধবে ॥ ৮ ॥ 


কোন কোন গোপী চন্দনাদি দ্বারা অঙ্গ রাগ করিতেছিলেন, কেহ কেহ অঙ্গ মার্জন 
করিতেছিলেন, কেহ কেহ বা নয়নে অঞ্জন প্রদান করিতেছিলেন, শ্রীকঞ্ণের বেধুনাদ-শ্রবণ মাত্র] 
সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে ধাবমান হইলেন ( ব্যাকুলতাবশতঃ ) সসভ্মে তাহাদিগের 
বস্ত্াভরণ সকল বিশ্রথ ও বিপর্য্যস্ত হইল। ৭॥ 

সর্বব্যাপক ভগবান্‌ শ্রীক্কঞ্ণ রাস-ক্রীড়া সমুতস্থখ সেই সকল গোপীগণকে লইয়া যমুন। 
পুলিনে সমুপস্থিত হইলেন ; ষেই পুলিনে-প্রফুলপ কুন্দ ও মন্দার পুষ্পের গন্ধে স্থগন্ধিত বায়ুসংযোগে 
জরমরগণ চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছিল; সেই মনোহর পুলিনে সমাগত হইয়া ও কৃষ্ণকে দর্শন 
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উৎকন্টিতা রস এই কহি যে তোমারে, তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্রশমে । 
সদাই উৎকণ্ঠ চিত্ব কান্তে মিলিবারে । মালত্যদশিবঃ কচ্ছিন্মল্িকে জাতি ধুখিকে। 
সঙ্ষেতে অন্তরধান কষে না পাইয়া, শ্রীতিং বে৷ জনয়ন্‌ যাতঃ উই 
বিলাপ করয়ে সদা উৎকণঠ হইয়] | রে 
রাসে কৃষ্ণ অন্তত্ধান, হইলা বিকল, তারপর কহি শুন খণ্ডিতাদি রস, 
উৎকণ্ঠায় প্রলপয়ে হইয়া বিহ্বল । . বুতি শ্রান্ত দেখি কৃষ্ণ নায়িক। বিবস । 
তথাহি শ্রীমস্তাগবতে দশমে । মলিন হয়েছে অঙ্গ নেত্রালস তঙ্ষে । 
হানাথ! রমণ! প্রেষ্ঠ ! | কৃষ্ণ দুঃখ দেখি ধনি গৌরবিনী হৈলা, 
দাল্তান্তে কপণায়া মে নি ২৯০১৩ 
| তথাহি শ্রীমস্তাগবতে দশমে | 
্‌ রহ শুি্ং।১1 এবং ভগবতঃ কৃষ্ণার্মরূমানা মহাত্বনঃ। 
বিপ্রলম্ত রস কহি শুন মন দিয়া, আত্মানং মেনিরে স্ীণাং মানিস্টোস্বধিকং 
নিজ মনোবৃত্তি কহে সখি সম্বোধিয়া। ৃ ভূবি ॥১১৪ 


করিয়া গোপীহুন্দরীদিগের হৃদয়জরোগ এককালে দুরীভূত হইল। শ্রুতিগণ যেমন কর্- 
কাণ্ডাম্থণীলনে পরম পুরুয়ের সাক্ষাৎ না পাইয়া জ্ঞানকাণ্ডের অন্কশীবনে তাহার দর্শন. লাত 
করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন, আজ গোপীরমণীগণও শ্রীকুষ্ণকে পাইয়া পরম সুখে সুখী 
হইয়াছিলেন, কোন প্রকার কামাহৃবন্ধের লেশমাত্রও ছিল না, তাহারা সপ্রেমে কুচ-কুদ্ুম-লি 
স্ব স্ব উত্তরীয় বসনে প্রিয়তম প্ররুষ্ণের নিমিত্ত আসন রচনা করিলেন । ৮ ॥ 

রাসলীলাকালে ভগবানকে অন্তহিত দেখিয়! গোপীস্ুন্দরী বিলাপ করিতে লাগিলেন, 
হ| নাথ! হা! প্রিয়তম ! হা রমণ ! হে মহাবাহো! তুমি কোথায়? খে! তোমার এই 
সুদীন! দাসীকে তোমার সান্নিধ্য প্রদর্শন কর | ৯ ॥ 

তখন কৃষ্চালাপ-পরায়ণা গোপীগণ কহিতে লাগিলেন ; সখি মালতি ! অয়ি যঙ্জিকে 1 
হেজাতি! রে যুখিকে! তোমরা কি দেখিয়াছ? আমাদের মাধব করম্পর্শে তোমাদিগকে 
প্রীত করিয়া কি এই দিকে গমন করিয়াছেন? ১০ ॥ ৰ 
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হাস্তরিতা রস কহি যে তোমারে, কেশ-প্রসাধন করে মালতী-মুকুলেঃ 
ফের বিচ্ছেদে ধনি ব্যাকুল অন্তরে । চরণে যাবক রচে, অধর তাদুলে । 
অবনতমুখে রহে অতি মান ভরে । সহজেই রাজরতি কৃষ্ণভাবোল্লাসা । 
নতি স্তুতি কৈলা বহু ব্রজেন্দ্র কুমার, চূড়ারুসাজনী ময়ূর পুচ্ছাবতংসন, 
তথাপি সদয়. নহে অন্তর রাধার । কপালে চন্দন অঙ্গে কুষ্কুম লেপন। 
হারিমানি তত্তহিত হইলেন হরি, তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে । 
ঠেকিয় কান্দেন রাই হা হা কৃষ্ণ করি । কেশ-প্রশাধনংহাত্র কামিন্তাঃ কামিনা কৃতং, 
পরে সে সকল কথা সখিরে কহিয়া, তানি চুড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ গ্রুবং ॥১৩॥ 
বিষাদ করয়ে সব সখিতে 'মিলিয়া। প্রোষিত ভর্তৃকা কথা শুন দিয়! মন, 
কৃষ্ণ যশ লীলাবৃদ্দ গায় উৎকণ্ঠাতে, নায়ক করয়ে যবে প্রবাস গমন । 
কষ্ণাত্মিকা হৈল! ধনি প্রেম উনমাদে.। বিয়োগে বিবশ চিত্ত অত্যন্ত বিকল, 

্‌ মুগাঙ্ক চন্দন মৃগমদ হলাহল। 

তথাহিশ্রীমন্তাগবতে দশমে | ভ্রমর কোকিল শব্দ যেন বজাঘাত, 
তন্মনস্কাত্তদালাপাস্তদ্থিচেষ্টাস্তদাত্তিকাঃ। নেত্রে বারিধারা বহে যেন বৃষ্টিপাত 


ত্দ্গণানেব গায়স্তো নাত্মাগারাণি কহ নাহি যায় যে প্রকার তার দশা, 
বমর৪১২। সদাই উত্কণ্ঠচিত দর্শন লালসা । 


পারে কহি শুন স্বাধীন ভর্তৃকাদি রস, গোবিন্দ ! মাধব ! দামোদর ! বলি কাদে, 
নায়ক নায়িকা হয়, উভয়ের বশ। অশক্ত হইল অঙ্গ স্থির নাহি বাঁধে । 
অধীন হুইয়৷ বেশ করয়ে রচনা, শ্রীকৃষ্ণের বিরহেতে রাধা-ছুঃখ দেখি, 
অলকে তিলক দেয় হইয়া মগনা। সঙ্গের সঙ্গিনীগণ হৈলা৷ অতি ছুঃখী । 


এই. ব্ধপে রামমণ্ডলে গোপীগণ সর্বনায়কশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌ ্রাক্ষষ্চের নিকটে বিশেষ সমান 
লাভ করিয়া অত্যন্ত মানিনী হইলেন এবং আপনাদ্দিগকে সকল রমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়! 
জ্ঞান করিতে লাগিলেন 1 ১১ ॥ | 

মেই সময়ে গোপবালাগণ কৃষ্ণমন1 কৃষ্ণালাপপরায়ণা হইয়া তাহার গুণ-গান করিতে 
করিতে আত্মবিশ্বত হইলেন, গৃহস্থতিও তিরোহিত হইল । ১২॥ 

হে পৃখীগণ ! নিশ্চয়ই সেই কামী কৃষ্ণ এই স্থানে নিজ কামিনীর কেশসংস্কার করিয়াছেন; 
সপ সেই কাস্ত কামিনীর কেশ ভারকে চুড়া্কারী করিবার নিমিত্ত এই স্থলে বসিয়- 

| ১৩। 
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রা... ০৯ রও ৮৮৫৫ শি, ২. ০ পু” 
ত ইরিস্ নি ৮ 
৮২৮১৪ 
₹০ 
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তথাহি শ্রীমত্তগবতে দশমে | এ বড় আশ্চর্য্য কৃষ্ণ এ সুখ ছাড়িয়া, 
এবং ক্রবাণ! বিরহাতুর1 ভূশং কি কারণে গেল৷ গোগীগণে ছুঃখ দিয়া 
ব্রজস্ত্িয়ঃ কৃষ্ণ-বিসক্ত-মানসাঃ। এহেন গীরিতি তাহে নিতি নবলেহাঃ 
বিস্জ্য লজ্জাং রুরুদুশ্য সুস্বরং কেমনে ছাড়িল! সবে, কিসে ধরে দেহা। 
গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধবেতি ॥১৪॥ নিজ প্রাণ প্রাণ নহে কৃষ্ণ সে পরাণ, 
এই শ্লোক পড়ি মাত্র প্রেমাবিষ্ট হৈলা, কেমনে ধরিল দেহ কি এর প্রমাণ। 
বিরহ বেদন! ছুঃখ অধিক বাড়িল!। বুঝিতে নারিন্তু এ সকল অভিপ্রায়, 
কম্পাশ্র পুলক স্বেদ সতস্ত বৈবর্ণ, বিজাতীয় প্রেম এই বুঝা নাহি যায়। 
ঘরভঙ্গ হৈল মুখে না স্কুরে বচন। জিজ্ঞাসিতে নাহি জানি বৃদ্ধি অতি মণ, 
'দখিয়া ঠাকুর তবে বিশ্মিত হইলা; কুপা করি কহ যাক্‌ অস্তরের ঘন্ব। 
দেখিতে দেখিতে প্রভু ভূমিতে পড়িল । এতেক শুনিয়া! তবে জাহ্ুবা গোসাঞ্জি 
উঠ উঠ বলি মাতা ধরিয়া তুলিলাঃ কহিতে লাগিল! কিছু তর মুখ চাই । 
ভাব সংগোপন করি কহিতে লাগিলা । ্গার প্রার্থনা মতে ভূভারহরণে, 
শুন শুন ওহে বাপু! রামাই সুন্দর ! জন্মিল৷ ঈশ্বর বসুদেবের সদনে । 
তোমারে কহি যে কথা সর্র্ব তত্বপর | ভয়ে বন্ুদেব নন্দ-গৃহেতে রাখিলা। 
এই অষ্ট রস হয় রসের প্রধান, সেই চতুর্ভূজ রূপ দ্বিভূজে মিলিল! । 
_ অষ্ট নায়িকা যাহে হেলা যুত্তিমান। তথাহি যামলে। 
আট আষ্টে চৌষটি ইহার বিস্তার, বস্থুদেবে সমানীতে বাস্থদেবহখিলাত্মশি” 
পশ্চাৎ জানিবে সব করিলে বিচার । পানে নারিগিজার সন্ীচ্নুরী ৃ 
ঠাকুর কহেন মোর সন্দেহ যে মনে, যশোদার হৈল! অন্থিকা গোবিন্দ আখ্যান 
বৃন্দাবন ছাড়ি কৃষ্ণ গেলেন কেমনে । মিথুন জনমে ইহা শাস্ত্রেতে প্রমাণ। 


কষ কথা কহিতে কহিতে বিরহ-কাতরা ব্রজরমশীগণ, কষ্ণাশক্তমলা হইয়া লজ্জা পরিত্যাগ 


পূর্বক হ। গোবিন্দ ! হা দামোদর ! হা মাধব! 


বলিয়! স্ুশ্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । ১৪ ॥. 


হে.রাজন্! বস্গুদেব, যখন আপন কৃষ্ণকে লইয়া! নন্দগৃহে উপস্থিত হইলেন; তখন মেঘমণ্ডলে 
সৌদামিনীর স্ায় ন্দনন্দনে সেই সর্বভূতাক্সা বস্থদেব নন্দন বিলীন হইলেন। ১৫1 
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ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
তথাহি যামলে । বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি ॥১৭। 
নন্্পত্যাং যশোদায়াং মিথুনং .জাং এ ॥ 
_ গোবিষ্বাখ্যঃ পুমান্‌ পা চাথ্িকা বি ১ সি 

জানাজা নিত্য বৃন্দাবনে তথা রহে ব্রজনাথে। 
অস্থিকা লইয়া বস্থদেব গেলা ঘরে, তক্তেরে প্রকট অপ্রকট কভু নয়, 
দ্বিডুজে মিলান চতুভূর্জ কলেবরে। বৃন্দাবনে কলানিধি সতত উদয় ॥ 
নেই ভগবান্‌ ব্রজে কৈলা বহু লীলা, তবে যে হইল গোপীর বিরহ বেদনা, 
অসুর সংহার শৌধ্ধ্য মাধূরধ্যাদি খেলা । মন দিয়া শুন কহি তাহার লক্ষণ] । 
ভূভার হরণ হেতু মথুরা গমন, রাগবস্তব হন্‌ কৃষ্ণ তাহাতে আত্মিকাঃ 
স্বয়ং ভগবান্‌ হেথা রহে সংগোপন। সেই রাগাত্মিকা হন্‌ শ্রীমতী রাধিকা । 
প্রকট করেন নানা স্থখ আস্বাদন, এই ত কারণে রাগ বাড়ে অনুক্ষণ, 
সে সব না দেখি সদ বিয়োগ-স্ফুরণ। লোক বেদ ছাড়ায় করে আত্মবিস্মরণ ! 
বিচ্ছেদে ব্যাকুল চিত্ত নহে সম্বরণ, মহাভাব ব্বরূপ যে ব্রিগুণ-গরিমা, 
মহা ছ্ঃখার্ণবে রাই পড়িলা তখন। উজ্জল মধুর রস আশ্চর্য্যের সীমা । 
যুঙ্ছাগত হইলে, কৃষ্ণ হন সাক্ষাৎকার, ভাবোল্লাসা প্রেমোল্লাসা রসোল্লাসা আদি, 
মরিতে না পায়, বাড়ে আনম্দ অপার । প্রেমের বৈচিত্রে হৃদি সদা উনমাদি। 
রমিক নাগর রস আস্বাদন কাজে, সাক্ষাতে বিয়োগ সদা স্ফুত্তি হয় ধারে, 
সদাই বিহরে কৃষ্ণ ভক্ত হৃদি মাঝে । মথুরা গমন কথা কহে কি তাহারে । 
বৃন্দাবন নাহি ছাড়ে ব্রজেন্দ্র-কুমার, সংক্ষেপে কহিহৃ বিয়োগ দশার লক্ষণ, 
বাসুদেব গেলা তথা বস্থদেবাগার | রাধিকান্থগতা গোপী এ ত কারণ । 
তথাহি যামলে। ব্রজবাসীজন সবে রাগান্নুগ! হয়, 
কষ্চোহন্তো যছুসস্তৃতে। যঃ পূর্ণ তাহারি কারণে রাগ দ্বিগুণ বাড়য়। 

সোহস্ত্যতঃপরঃ। প্রাণের অধিক প্রাণকৃষ্ণ করি মানে, 


১১১১ 
নন্দপত্তীর যশোদার গোবিন্দ ও অধ্থিকা নামে যমজ উৎপন্ন হইয়াছিল ; তন্মধ্যে বালা 
অস্থিকা মথুরায় নীত হইলেন, এবং গোবিন্দ নন্দভবনেই রহিলেন ॥১৬| 


. ২১, ₹১৬ 
উই 
স্৯ ডি 
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কৃষ্ণ স্থথে নিজ সখ ছুঃখ নাহি গণে। 
শুনিয়া ব্রজের ভাব ঠাকুর রামাই, 
প্রেমানন্দে গান প্রভু আনন্দ বাধাই । 
পুলকে পুরল অঙ্গ কদম্ব-কেশর, 
নেত্রে বারিধারা বহে গদগদস্বর | 


জাহ্বা গোস্বামী পাদপদ্মে অভিলাষ, 


এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস। 


ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের 
যষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 


গম গরিচ্ছে 


9 পট ঈগ ০ 


জয় জয় গৌরচন্দ্র পরম দয়াল, 


 ধাহার স্মরণে বাঞ্ছ। পুরে সব্বকাল। 


তারপর শুন সবে হয়ে এক মন, 
মুরলী-বিলাস এই কর্ণ রসায়ণ। 


কবিত্ব-লালিত্য নাহি জানি ভাল মতে, 


তথাপি লালসা বাড়ে বর্ণনা করিতে । 


আমার হৃদয়ে কেবা লালসা বাড়ায়, 
জানিতে না পারি এর করি কি উপায়। 


1১৯ স্পা ০৮ 
০:১1 এ ৯৮১৯ 
২ ১১:৬১ 
রে: 


্ী্রীমুরলী-বিলাস ৫৩ 


শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুরু বৈষ্ব গোসাঞ্চি, 


এই ত ভরসা বড় অন্য জানি নাই। 
তবে জিজ্ঞাসিলা রাম হুইয়৷ প্রণত, 
কৃপা করি কহ কিছু অদ্ভুত চরিত । 
সদৈন্য বিনয় শুনি মধুরিমবাণী, 
কহিতে লাগিলা' সূর্য্যদাসের নন্দিনী । 
জগতব্যাপক এক স্বয়ং ভগবান্‌, 
তাহার স্বরূপে বলরাম অধিষ্ঠান । 
তাহা হৈতে হৈল মহবেিষ্ণর প্রকাশ, 
সেই ত পুরুষ তিন রূপেতে বিলাস। 
পদ্মনাভ এক, ক্ষীরোদকশায়ী আন্‌, 
তাহা হৈতে অবতার করেন ভগবান্‌। 
গুণ অবতার দশ অবতার গণ, 
মন্বস্তর অবতার কে করে গণন। 
শক্ত্যাবেশ অবতারে শক্তি সঞ্চারণ, 
যুগ অবতার কৈল। পরম-কারণ। 
অসংখ্য ষে অবতার নাহি পরিমাণ, 
ইথে কত আছে ভাগবতের প্রমাণ । 


তথাহি শ্রীমস্তাগবতে প্রথমে | 
অবতারাহাসংখ্যেয়। হরেঃ সত্বনিধেদ্বিজাঃ। 
যথাহবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃস্থযুঃ মহত্রশ$॥১॥ 
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ঠাকুর কহেন কহ বিস্তার করিয়া, 
অবতার করিলেন কিসের লাগিয়া । 
জাহ্ুবা কহেন কৃষ্ণ পরমকরুণ, 

ভক্তকে স্থখ দেন করেন্‌ ধর্ম সংস্থাপন । 
সত্য ভ্রেত! ্বাপর কলি চারি যুগাখ্যান, 
চারি যুগঅবতার করেন ভগবান্‌। 
সত্যে তুক্রবর্ণ ধরি ধ্যান ধর্ন্মাচরে+ 
ত্রেতা ধুগে রক্তবর্ণ দান যজ্ঞ করে । 
দ্বাপরের ধর্ম সেবা পরিচর্যা আদি, 
কৃষ্ণবর্ণ ধরি হরি এ সব আস্বাদি। 
কলিষুগে গীতবর্ণ ধরি ভগবান্‌, 

নাম প্রবর্তন ধর্ম শাস্ত্রেতে প্রমাণ। 
পরব্যোমনাথ হৈতে লীলার প্রকাশ, 
আপনি করয়ে রসকেলীর বিলাস। 
করিলাম অবতারের দিগ্দরশন, 
রসিকশেখরলীলা শুন দিয় মন। 
রসিক নাগর কৃষ্ণ রসোজ্জলভূপ, 
চিদানন্দ স্বেচ্ছাময় তাহার স্বরূপ । 
আনন্দাংশে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ রাধিকা, 
সর্ধবেষ্ঠা হন্‌ কৃষ্ণ-আনন্দ-দায়িকা। 
কৃষ্ণ সুখ লাগি ত্েঁহ বহুমুণ্তি হৈলা, 
ত্বরপাংশে কৈতবাদি তাহা আন্বাদিলা। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


তথাহি বৃহদেগীতমীয়ে | 

দেবী কঞ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিক। পরদেব্তা | 
সর্বলক্ষমীময়ী সর্ধকাস্তিসম্মোহিনী পরা ॥২॥ 
তদেকাত্মা ললিতাদি সখি. অষ্ট জন, 
এক দেহ এক প্রাণ মঞ্জরীর গণ, 

অপর ষতেক কৃষ্ণ প্রেয়সী আছয়, 

এক এক অংশ কলা» রাধা, হৈতে হয় । 
কৃষ্ণ-স্বচ্ছাময়ী রাধা! কৃষ্ণ-ুখাবিষ্টা 
অতএব জেন রাধা সকলের শ্রেষ্ঠা। 
সম্পূর্ণ করেন কৃষ্ণ হৃদয় বাঞ্ছিত, 

নানা সেব! করে নানা ইষ্ট সমীহিত । 
রসিকশেখর কৃষ্ণ রসাবিষ্ট মন 

রসিকা নাগরী রাই করে আস্বাদন । 
রার্ধা বিনা কেহ কৃষ্ণে নারে আহলাদিতে, 
অতএব আহলাদিনী কহে শান্ত্রমতে । 


তথাহি বিষুঃ পুরাণে । 

হলাদিনী সন্ধিনী সধিত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ 
হলাদতাপকরী-মিশ্রা তবয়িনো গুণবজ্জিতে ॥৩| 
একা শ্রীরাধিকা কৃষ্ণে আহলাদদায়িনী, 
বৃফেন্দ্রিয়গণ তম্থু মন আকষিণী। 

কৃ সুখ দিতে রাধার আনন্দ উল্লাস, 
বহুমুদ্তি ধরি কৃষ্ণে করালা বিলাস। 


ররর পরউশি টি রে 
হে দ্বিজগণ! হ্বাস-বৃদ্ধি-বিরহিত জলাশয় হইতে যেমন শত শত কষুদ্রনদী প্রকাশিত হয়? 
সত্বনিধি ভগবান হইতেও সেইরূপে অসংখ্য অবতার হইয়! থাকে । ১॥ 
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রসরাজ রসাশ্রয়া ইহাতে প্রকৃষ্টা । 
&োহাকার নবপ্রেম নিতি নব লেহা, 
হুঁ এক প্রাণ ছু'ছু মানি এক দেহ! । 
নিতি নবকৈশোর মূরতি দৌোহাকার, 
নব অনুরাগে দৌহে করয়ে বিহার। 
সদানন্দে মগ্ন সুখ ছুঃখ নাহি জানে, 
কতকোটি কল্প যায় মুহূর্ত না মানে। 
স্ীলাধা মধুয়োজ্জল-সুশ্মিত-বদনা। 
নানা ভাব বিডৃষণে তরুণ'নয়না। 
মূরলীবদনরদ্ধ, মুখাজে চুদ্ধিত, 


নানারাগ তালে অঙ্গ অতি সুললিত। 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ শরীশ্রীমুরলী-বিলাস ৫৫ 
অপার অনন্ত রাধা-গুণবৃন্দ লীলা, মুরলীর রবে রাগ ছিগুণ বাড়ায়, 
প্রীনন্দ-নন্দন ধার প্রেমে হৈলা ভোলা । নবীন নাগরীক্দ্রিয় চিতাদ্রি ডুবায়। 
ব্রজে নিত্য লীল! করেন্‌ রাধিকা লইয়া, অত্যন্ত সুষমা হৈমমণি চারিভিতে, 
কেহ তাহা নাহি জানে কহি বিবরিয়]। মধ্যে মরকত মণি নেত্র উন্মাদিতে । 
্রহ্মা রুদ্র আদি করি যত দেবগণ, ঠাকুর কহেন যেই মধুরিম বাণী, 

এ সবার অগোচর যে লীলাকরণ। কৃপা করি এ অধমে শুনালে আপনি । 
ঈশ্বর মহিমা জ্ঞানে জগৎ উন্মত্ত, এই বস্ত প্রাপ্তি কথা কৃপা করি কহ, 
এ মধুর নরলীলার না জানে মহত্ব। অচৈতন্ত জনে তবে ঘুচয়ে সন্দেহ । 
মন্ুষ্যের লীলা জানে মনুষ্য আশ্রয়, আশ্রয় বিষয় কথা বুঝিতে না৷ পারি, 
সে প্রেম পিরীতি নবলেহা হৈতে হয় । অনুগ্রহ করি তাহা কহুন্‌ বিবরি । 
ব্রজেন্দ্র কুমার সেই গিরিবরধারী, ভূমি না জানালে আমি জ্ঞানিব কেমনে, 
কৃষ্ণপ্রাণাধিক৷ নিত্য রাধিকা সুন্দরী । আমি কি বলিব নাথ । তোমার চরণে। 

এই ছুই নায়ক নায়িকা সর্ববশ্রেষ্ঠা, তোমার প্রসাদলেশ অনুগ্রহ বিনে, 


তোমা নিজ প্রাপ্ত বস্ত কেহ নাহি জানে। 
কোটি কল্প চিন্তে যদি অস্ত না হঞা, 
তবু ত ইয়ত্তা নহে কহিল ডাকিয়া। 
পুলকে পুরিত শুনি অমিয় ভারতী, 
কহিত লাগিলা সূর্য্যদাসের সম্ততি | 

এ রস মাধুর্্যলীলা প্রাধান্য-নায়িকা, 
নায়িকা আশ্রয়ে মিলে প্রেম সর্বাধিক । 
নায়িকা বিভেদ এর আছয়ে অনেক, 
রাতভেদে তারতম্য কহিলা প্রত্যেক । 
সামঞ্জসা অন্তুগত কেহ সাধারণী, 
সমর্থান্নগত কেহ রতি ভেদে জানি।, 


৫৬ প্ীপ্রীমুরলী-বিলাস সপ্তম পরিচ্ছেদ 
_ পুর্বে কহিয়াছি ইহা প্রসঙ্গ পাইয়া, গুণাত্মিকাময়ী সবে প্রেমে নিমগন। 
এবে শুদ্ধবরূপে কহি শুন মন দিয়া । সেবা-পরায়ণা সবে দোহো আহলাদিনী, 
এই নিত্য বস্ত প্রাপ্তি সবার দুর্লভ, এ সবার প্রেমচেষ্টা কহিতে না জানি । 
ভাবোল্লাসা রতি যার তাহারে সুলভ । সমবেশা সমগুগা. সমান পিরীতি, 
ভাবোল্লাসা রতিশ্রেষ্ঠা বৃষভানু্ৃতা, সমবয়া রাধাকৃষণে অকপট রতি । 
মগ্তরীঅনঙ্গ রূপ, তার অনুগতা । সবার আশ্রয়ে মিলে ব্রজেন্দ্র কুমার, 
মঞ্জুরী লবঙ্গ, রস, রতি, গুণা আদি, কহিন্ নিশ্চিত এই প্রাপ্তির নির্ধার 
বিলাস মঞ্জুরী নিত্যানন্বার সাহলাদি । রাম কহে কিরূপ সে আশ্রয় উপায়, 
এ সবার ভাবোল্লাস। রতির আশ্রয়, প্রত্যক্ষ শুনিলে মনে ঘুচে সব দায়। 
এ হেতু এদের বেগ্য নিতালীলা হয়! প্রীমতী কহেন তাঁর শুনহ লক্ষণা, 
প্োোহার অনঙ্গ রস উল্লাস বাড়াতে, কামবীজ গায়্রীতে ছ'হু উপাসনা । 
অনঙ্গ মঞ্জরী তত্ব কহিলা নিশ্চিতে । কামগায়ন্রীই হয় কৃষ্ণের স্বরূপ, 
&োহাকার রূপৌ্জাস পুষ্টির কারণ» কামবীজ হয় বাপু! রাধিকান্রূপ । 
প্রীরূপ মপ্ররী তত্ব হৈল প্রকটন। কাম গায়ন্রীতে হয় রাধা উপাসনা, 
দৌোহাকার নব অঙ্গ কিবা সকৌমল, অতএব কামান্ুগা তাহার লক্ষণ । 
নব অঙ্গ হৈতে নব মর্জরী বিরল। কামবীজে উপাসয়ে আপনি শ্রীকৃষ্ণ 
ছ'হগুণে শ্রীগ্ুণ মঞ্জরী প্রকাশিত, উভয় সম্বন্ধে গুরু এ হেতু সতৃষ্ণ । 
প্রীরতি মঞ্জয়ী রতি হৈতে সমুদিত । ছুঁহু রূপ গুণে হে হয় সংক্ষোভিত, 
প্রীরস মঞ্জরী রস হৈতে সমুদভূত, নিষ্ঠার স্বভাবে বাড়ে প্রেম অত্যন্ভূত। 
বিলাস মঞ্তরী বিলাস হৈতে উদ্ভূত । কামের সম্বন্ধে করি প্রেম নিরূপণ, 
এরূপ জানিবে সব মঞ্জরীর গণ, প্রেমের স্বভাবে আত্ম করায় বিস্মরণ। 


স্ব কহিলেন হে. ভগবান্‌! তুমি সকলের আধারস্বরূপঃ হলাদিনী সন্ধিনী ও স্দিৎ এই 
স্বরূপভূত মুখ্য শক্তিত্য অব্যতিচারে তোমাতে অবস্থিত আছে, কিন্ত তুমি গুণাতীত স্বতরাং 
আহ্লাদকরী তাপকরী কা পিক নী শি তাগাতে 


সপ্তম পরিচ্ছেদ  শ্রীশ্রীমুরলী-বিলাস | ৫৭ 
তথাহি তন্ত্ে। পরকীয়৷ স্বকীয়ার কি হয় লক্ষণ? 
প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ভিসি প্রথাং, প্রীরাধিকা স্বকীয়া কি পরকীয়া হয়, 
ইত্যুদ্ধবাদয়োপ্যেতং বাঞস্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ ॥ নিশ্চয় শুনিলে মনে ঘুচয়ে সংশয় । 
৬ এতেক শুনিয়া তবে বলেন জাহ্নবা, 
প্রথা শব্দে কহে খ্যাতি মাত্র অনুবাদ, এ অতি বিষম তত্ব ইহা'জানে কেবা। 
ইহাতে কি আছে দোষ প্রেম মরিযাদ ? তবে যাহা জানি আমি কহি সংক্ষেপেতে, 
তন্ভাবেচ্ছাময়ী কামান্ুগা এক হয়, শ্রীমতী রাধিকা রহে পরকীয়৷ মতে । 
তন্ভাবেচ্ছা কামান্্গা কভু ভিন্ন নয়। শুদ্ধ পরকীয়া প্রেম অতি সুনির্্মলঃ 
শুদ্ধ কৃষ্ণমবখে সখী তষ্ঠাবেচ্ছাত্িকা, কাম গন্ধ বিহীন আশ্রয় রসোজ্জল। 
রাধ! কৃষ্ণ সখ বাঞ্ছে তন্তাবেচ্ছাত্মিকা ! স্বকীয় হইলে সমগ্জসা হৈত রতি; 
তন্ভাবে ভাবিত যে বিষয় গম্ধহীন, এ ভাব উল্লাস প্রেম তাহা পাই কতি। 
নিশ্চয় কহিন্থু সেই আশ্রয়ের চিন্। তবে যে কহিন্নু রাধা আহলাদিনী শক্তি, 
আশ্রয় বস্তরে সদা গুরু করি মানে, তাহার বৃত্তান্ত শুনি স্থির কর যুক্তি । 
তার সেবা-সুখে নিজ প্রেমানন্দ গণে। নিত্য বন্ত একই স্বরূপ, ছুই ভেদ, 
কৃষ্ণমুখ রসোল্লাস দ্বিগুণ বাড়ায়, স্বেচ্ছাময়ী লীলা, রাধা-কৃষ্ণ পরতেক। 
তাহার দর্শনে নেত্র হাদয় জুড়ায়। কিন্বা আত্মারাম রূপে করয়ে রমণ, 
সংক্ষেপে কহিন্থ এই আশ্রয় প্রসঙ্গ, এই স্বেচ্ছাময়ী লীলা তাহার ঘটন। 
আশ্রয় ও প্রেমাশ্রয় অতি অন্তরঙ্গ । কিগ্বী রাগোদ্দেশে কৃষ্ণ ভক্তান্থকম্পনে, 
রসাশ্রয়৷ শ্রীরাধিকা তন্ভাবে ভাবিত, নরদেহ ধরে নরবৎ আচরণে। 
প্রেমাশ্রয়া সখিগণ ছু সুখে প্রীত। এহ স্বেচ্ছাময় ভূতময় কত নয়, 
 শাকুর কহেন প্রতু,করি নিবেদন, বুঝিতে না পারি কিছু ইহার'বিষয়। 


3৬ 
গোপরামাদিগের বিশুদ্ধ প্রেমই কাম নামে প্রসিদ্ধ, এই জন্যই উদ্ধবাদি ভগবৎপ্রিয় ভক্তগণ 


সেই প্রেমেরই আকাজ্জ। করিয়া! থাকেন ॥ ৪ ॥ 
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৫৮ ... প্ীশ্রীযুরলী-বিলাস 


তথাহি শ্রীমভ্ভাগবতে দশমে | 

অন্্াপি দেববগুষো মদন্ুগ্রহস্যঃ 
স্বেচ্ছাগয়স্য নতু ভূঁতনয়স্য কোহপি। 
নেশে মহিত্ববমিতুং মনসাস্তরেণ 
সাক্ষাত্তবৈন কিমুতাত্ম-স্থখাহুভূতেঃ ॥৫| 


স্বেচ্থাময় রূপ, সুখ-মাধুষ্য-জড়িত' 
বন্ধু বমরাজরূপ অতি সুললিত | 

সেই ক্রস প্রেম হয়, ভাব মহাভাব, 
স্বেচ্ছাময় রূপ কেলি বিলাসেই লাভ । 
রসেরু অন্বৃধি তার উর্মির লহরী, 


তাহার প্রাগল্ভ কিবা সম্বরিতে পারি। . 


সেই রস উন্মাদে আহলাদিনীর প্রকাশ, 
সেহ প্রেমরূপা এই কহিহু নির্যাস । 
স্বকীয়া কেমনে আমি কহিব রাধায়, 
ধার প্রেমবিন্দুমাত্র নাহি স্বকীয়ায় । 
পাণি-সংগ্রহণ বিধি নাহি দেখি শুনি, 
কিন্ত নিফামের প্রেম তাহাতেই জানি। 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ 
তবে কি কহিবে রাঁধা করে ব্যভিচার, 


মন দিয়া শুন কহি ইহার প্রচার । 
পরম পুরুষ এক রসরাজ মুর্তি 


অপর সকলে দেখ তাহার প্রকৃতি । 


ধ'র রূপ গুণে জগ করে আকর্ষণ, 
অন্য কথা দুরে যাক্‌ হরে লক্ষমী-মন। 
ছোট বড় আদি করি যত পতিব্রতা, 


যোগীন্্র মুশীন্দ্র মহাদেবাদি বিধাতা । 


অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যত দেবগণ, 
স্থাবর জঙ্গম আদি খষি অগণন। 
সবা মন অপহৃত নাম শ্রুত মাত্র, 
এ সব প্রকৃতি কৃষ্ণ পুরুষ স্ুপাত্র । 
অতএব জগতের স্বামী সেই জন, 


তাহার সেবন নিত্য ভক্তের লক্ষণ। 


এই তত্ব ভালমতে জানেন কিশোরী, 
শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে সর্ব ধর্ম পরিহরি। 
তাহার দৃষ্টান্ত বুষভান্ুর মন্দিরে, 
জন্মিয়া না পিয়ে স্তন চক্ষু নাহি মিলে। 


্রহ্ধা কহিলেন, হে ভগবন্! আপনার এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান শ্রীমুন্তি হইতেই আমি 
যথেষ্ট অন্থগৃহীত হুইয়াছি এবং ভক্তগণ এই শ্রীমুত্তিই আপন আপন অভিলাবাহ্থুসারে আস্বাদন 
করিয়া থাকেন, হৃতরাং ইহা অতি স্বথবোধ্য হইলেও ভূতময় নহে বলিয়া কাহারও এমন ফি 
আমারও স্বরূপতঃ অন্থুতবের বিষয় নহে, আপনার এই শ্রীমুন্তি হইতে যে সকল অবতার 
আবিভূতি হইয়া থাকেণ, তাহাদের মধ্যে (সংযত অস্তঃকরণ দ্বারাও) যখন একটারও মহিষা 
কেহই স্বন্ধপে নিরূপণ করিতে পারেন মা, তখন আত্মানন্বণহভবস্বন্বপ সাক্ষাৎ আপনার মহিমা 


নিরূপণ কর সকলের পক্ষেই সুদূর পরাহত ॥ & | 
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নাহি দেখে নাহি ধলে অন্য রূপ নাম, 
না শুনয়ে অন্যের মহিমা গুণগ্রাম। 
এই ত তাহার নি্। পরম নিগৃঢ, 

এ তত্ব জানিবে কোথা ইতর বিষুঢু। 
শুদ্ধ পতিত্রতা ধর্ম তাহাতেই সীমা, 

ঞ অঙ্যেক় কা কথা, কুষঃ না জনে মহিমা । 
কি জাতীয় প্রেম চেইা বুঝিতে না পারি, 
প্রেমে খণী হৈলা উার আপনি শ্রীহরি 
স্থকিন তত্ব ইহা কহিনু সংক্ষেপে, 
পশ্চাৎ জানিবে সাধুমল্গের আলাপে । 
জাহ্তব। রামাই পাঁদপদ্ো অভিলায, 

এ রাজবল্পভ গায় মুনলী-বিলাস। 
. ইত্তি শ্রীমুরলী-বিলামের 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


পরিচ্ছেদ 


2 % গ2 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দরায়, 
মোরে দয়া কর নাথ পড়ি তব পায়। 
ঠাকুর কহেন কিছু করি নিবেদন, 
কুপাঁকরি কহ বৃন্দাবন বিবরণ। 
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্ীত্রীমুরলী-বিলাস নং 


প্রীবৃন্দাবনধামের কিরাপ মহিমা, 
কতেক বিস্তার তার কতেক সুষমা । 

কি রূপে তাহাতে হয় লীলার বিস্তার, 
কি রূপে নির্ধাহ লীলা কেমন প্রকার । 
দয় করি কহ প্রভু এর তত্ব কথা, 


_ ছুটুক সন্দেহ মোর যাক্‌ ভবব্যথা। 


এতেক শুনিয়া! কহে স্্যদাসম্তা, 
মন নিয়া শুন বাপু! তাহার বারতা। 
কামরূপী বৃন্দাবন অনন্ত মহিমা, 
সম্যক্‌ প্রকারে কেব! দিতে পারে সীমা । 
যোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে নিরূপন, 
দ্বাদশ সংখ্যক বন তাতে স্থশোভন । 
চিন্তামণিময়-গৃহ-নিকর শোভিত, 
নানারত্বে রাখা-কল্পবৃক্ষ স্থললিত। 
লক্ষ লক্ষ স্বুরভি আবৃত বৃন্দাবন, 
স্বভাবে পালন করয়ে সর্বক্ষণ । 
সহঅ সহজ লক্ষমীগণে সেব্যমান, 
যাহাতে বিরাজ করে পুরুষপ্রধান। 
সহজ গমন দেব নর্তকী সমান, 


সহজ কথাতে জিনে গন্ধবের্বর গান। 
ধাহা জল তীহা গঙ্গা পিযুষ অমিয়া, 
স্বগঙ্ধ অনিল বহে মন-মোহনিয়া । 
স্হঙহি বৃক্ষ কল্প বৃষ্মের সমান, 

বার মাস পুষ্প ফল করে সবে দান ॥ 


৬৩ ্‌ শ্রী শ্রীমুরলী-বিলাস 


গাভীগণ ছুগ্ধ দেয় এই কর্ম্ম তার, 

কেহ কিছু নাহি মাগে ধনাদি ভাণ্ডার । 
দ্বাদশ বনের নাম কহি শুন রাম, 

দ্র; শ্রী, ভাণ্ডীর, লোহ, মহাবন নাম । 
খদির, কুমুদ, তাল, বহল কানন, 
মনোহর কাম্য, মধু, আর বৃদ্দাবন। 
ফালিন্দী পশ্চিমে উপবন সাত হয়, 
পূর্ব পারে পঞ্চবন কহিন্থ নিশ্চয় । 
এয় মধ্যে যত কেলি কৈলা নন্দবালা, 
গোচারণ আদি নান! মাধুর্য্যের খেলা। 
এর মধ্যে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড শোভা, 
ঘাহার মাধুর্য্য রাধাকৃষ্চ মনোলোভা 


তথাহি পাগ্সে। 
যখ! রাধ! প্রিয়! বিষ্োস্তস্তাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা, 
সর্ধগোপীয়ু সৈবৈকা| বিষ্ঠোরত্যন্তবল্লভা ॥ ৬ ॥ 


যেন রাধা তেন কুণ্ড ইথে ভেদ নাই, 
যার অবগাহে রাধা সম প্রেম পাই । 
গোবর্ধন গিরি এর মধ্যে স্ৃবিস্তৃত, 
যার কোলে রাধাকৃ্ণ খেলে অবিরত । 
_গিরিয় মহিমা কিছু কহা নাহি যায়, 
নানামতে হয় রাধা কৃষ্ণের সহায় । 
তৃক্সিপ্ধ শীতল জল সুগন্ধ মারুতে, 

| 60 


৭) £ বর 
৮4 
ই 

রা 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


কন্দ মূল পানীফল পুষ্প স্ুবাসিতে | 
এই উপহারে করে রাধাকৃষ্ণে সেবা, 
তাঁর কোলে গুপ্তলীল! হয় রাত্রিদিবা ). 
আর এক গুণ হয় অতি শুদ্ধসত্ 
গোবুন্দ ও ব্রজবাসীগণ আছে যত। 

এ সবার মনে সদ বিস্তারয়ে নীতি, 


হেতু লিখয়ে শাস্ত্রে হরিদাস খ্যাতি।, 


তথাহি শ্রীমস্তাগবতে দশমে | 
হস্তায়মদ্ররবল! হরিদাসবর্য্যো 
যদ্রাম-কৃষ্জ-চরণ-স্পর্শ-প্রমোদঃ | 
মানং তনোতি সহ গো গণয়োস্তয়োর্যৎ। 
পানীয়-স্যযবস-কম্দর-কন্দমুলৈঃ ॥ ২ ॥ 
অতএব ধন্য ধন্য গোবদ্ধন গিরি, 
ধাহার ধারণে নাম হৈল গিরিধারী | 
ধারে কৃষ্ণ আহলাদিয়! মস্তকে ধরিলা, 
সেই ছলে ব্রজবাসীগণে রক্ষা কৈলা । 
যমুনার গুণলীলা অনন্ত অপার, 

কে পারে বণিতে বাপু ! মহিমা তাহার । 
ধন্থা ধন্য তপন ছুহিতা চিদানন্দী, 
রাধাকৃষ্ণ প্রেমানন্দে বিলাসে সুরঙ্গি । 
নানা রসোল্লাসোস্তবা সেবা কৃতৃহলী, 
রাধাকৃষ্ণ প্রতিদিন করে ধাহে কেলী। 
মুকুন্দ-বেণুর রবে ভগ্রবেগ ধার, 
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উন্মিতে চরণে দেয় কমলোপহার । মন দিয়া শুনিলেই পাইবে উদ্দেশ । 
ধার তীরে তীরে কৃষ্ণ গোধন চরায়, কলিষুগে পাপাশয় দেখি সাধুজন, 

ধার তীরে রাসলীল! করেন্‌ নটরায়। নানারূপ ভক্তিশাস্ত্র কৈল৷ প্রবর্তন । 
রাধাকৃষ্ণ প্রেমজল হয়ে নিম্নগতা, সেই সব শাস্ত্রে হয় তত্ব নিরূপণ 

গন্ধবর্ষ কিন্নর দেবগণ-প্রপৃজিতা । সে সব প্রত্যক্ষসিদ্ধ শ্রীমুখ-বচন । 
চক্রুত্বীপ সন্িহিত পর্বত হইতে, তথাহি প্রীবস্তাগবতে দ্বিতীয়ে | 

সপ্তসিন্ধু ভেদি আইলা বৃন্দাবন পথে । অহমেধাসমেবাগ্রে নান্তৎ যৎ লদসৎপরং, 
অতি মনোহর শোভা মহিমা অগণ্য, পশ্চাদহং যদেতচ্চ যো বশিষ্যেত যোহম্ম্যহং । 
কি দিব তুলনা যেঁহ বৃন্দাবনে ধন্য । খতে হর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্সনি। 
ঠাকুর কহেন যেই বৃন্দাবন পুরী, তত্বিদ্াদাত্মনে! মায়াং যথাভাসে! যথা তমঃ॥ 


ইহাতে বিলাসে নিত্য কিশোর-কিশোরী। . যথা মহাস্ি ভূতাশি ভুতেষ্ডচাবচেষ্। 
এখন কোথায় কেহ দেখা নাহি পায়, প্রবিষ্টান্তপ্রবিষ্ানি তথা তেষু নতেঘহং ॥ 


সার এতাবদেব জিজ্ঞান্তং তত্বজিজ্ঞাস্নাত্মনঃ | 
দ্ধরাত হি সন্দেহ যে যায়। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ্স্তাৎ সর্বত্র সর্ধদ। 


গ্রীতী কহেন শুন কহি সবিশেষ, ্‌ ৬ 
ভগবান ব্রক্মাকে কহিলেন, আমার যেরূপ পরিমাণ, যেরূপ সপ্ভ1, যে্ধপ দ্বপ, যেরূপ গুণ ও 

যেপ কর্ম আমার অস্থগ্রহে তোমার সে সমুদায়ের ম্বন্ধপ জ্ঞান হউক। 

সার পুর্বণে কেবল আমিই ছিলাম; কি স্কুল কিক্ুক্ম কোন পদার্থই 'ছিল না, এমন কি 
সষ্টির প্রধান কাঁরণ প্রধানও সেই সময়ে অসভ্ভাবে আমাতেই লীন হইয়াছিল। ্ষ্টির পর 
যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয়, সে সমুদায় আমিই । আবার প্রলয়কালে যাহ1 অবশিষ্ট থাকিবে 
তাহাও আমিই । অতএব অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব প্রযুক্ত আমাকে পরিপূর্ণ বলিয়া! জানিও। 

যেমন আকাশে দিচন্দ্রাদি? বস্ততঃ না থাকিলেও আছে বলিয়! প্রতীয়মান হয়, সেই রূপ 
যেকোন শক্তি দ্বারা বস্তর অসস্তাবেও বস্ত বলিয়া বোধ হয় এবং যেমন অন্ধকার বাস্তবিক 
থাকিলেও প্রতীতি হয না, সেইরূপ যে শক্তি দ্বার! বস্তু সত্বেও বস্তু বলিয়া! বোধ হয় ল।, 
তাহাই আমার মায়া | | 
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কূপ! করি নারায়ণ কহিলা ত্রহ্মারে, অন্বয় ব্যতিরেক ছুই অর্থ পরমার্থঃ 
শ্লোকের মর্মার্থ এই শুন অতঃপরে । অন্বয়ার্থে প্রবৃত্তি মাগেতে পরমার্থ । 
অগ্র মধ্য পশ্চাতে নিশ্চয় সত্যমানি, ব্যতিরেকার্থ নিবৃত্তি মার্গেতে প্রবৃত্তি, 
অবশেষে আমাতে আশ্রয় সব প্রাণী । সংক্ষেপে কহিনু এই চত্বঃশ্লোকবৃত্তি | 
বেদে বলে নিগুঢ় অর্থ প্রতীত না হয়, এই চারি শ্লোকে ব্যাস ভাগবৎ রচিলা, 
প্রতীত হইলে মোরে নিশ্চয় করায়। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গ তাহাতে লিখিলা । 
সেই বিদ্ভা মম মায়ায় বহ্গাণ্ড ভরিয়া? ঠাকুর কহেন ইহা করিন্ু শ্রবণ, 
গ্লাখিয়াছে ভূতগণে আচ্ছন্ন করিয়া । কৃপা করি কহ, কিছু করি নিবেদন । 
কাতর হৃদয়ে আমি আমাতে ভূতগণ। ব্রজলীলা অপ্রকটে নিজগণ লঞা, 
প্রবিষ্ঠানুপ্রবি্ট এর এই ত কারণ। কি কর্ম্ম করিলা কৃষ্ণ কহ বিবরিয়! । 
তত্ব জিজ্ঞাস্ুর কাছে ছুই ভেদ হয়, প্রীরাধা ললিতা বিশাখাদি সখীগণ, 
অন্ধয় ব্যতিরেক যোগে তাহার নিশ্চয়।  অনঙ্গমঞ্জরী রূপমঞ্জরীর গগ। 

আমি ত সর্বত্র সকলের পরিপোষ্ঠা, দ্বাদশ গোপাল যশোমতী নন্দরাজ, 
সর্বভাবে ভজ মোরে করি পরাকাষ্টা । কে কোথায় গেলা, পরে কৈলা কোন কাজ. | 
তেঁহ-অগোচর তীহে কে পারে জানিতে, কৃষ্ণ বলরাম দৌহে কৈলা কোন্‌ লীলা, 
আপনি জানান্‌ শাস্ত্র গুরু সাধুমতে । সম্যক প্রকারে ব্রজে কৈল। কোন্‌ খেলা । 
শাস্ত্র সাধু গুরু আজ্ঞা একভাবে জানি শ্রবণ করিয়া তার মধুরিম বাণী, 

শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে তারে সত্য করি মানি । হাসিয়া! কহেন স্থর্য্যদাসের নন্দিনী । 


১৫০০০ 
যেমন লুক মহাভূতি সকল সমুদায় তৌতিক পদার্থেই প্রবিষ্ট বলিয়া বোধ হয়: অথচ 


টির পূর্বে কারণরূপে পৃথক্‌ থাকায় 'অপ্রবিষ্টও অঙ্ভূত হইয়া থাকে? সেইরূপ আমি কি 
ভূত, কি ভৌতিক সকল পদার্থেই আছি অথচ কিছুতেই নাই। 
যিনি আত্মতত্ব জানিবার অভিলাষ করেন, তিনি ইহাই বিচার করিয়া স্থির করিবেন 
যে, অন্বয় মুখে ও ব্যতিরেকমুখে চিত্ত করিয়া (দেখিলে যাহ! সর্বদ|।ই সর্ধত্র বিছাগান 
বলিয়। নিরূপিত হর তাহাই আত্মা ॥ ৩ ॥ 
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শ্রীশ্রীযুরলী-বিলাস 
বৃন্দাবনে নানাবিধ কৌতুকে বিলাস, ধাহার সেবায় রাধা লভিল! আনন্দ, 
মনের বাঞ্ছিতাস্বাদে রসের নির্যাস ।  এবে সে ললিতা হৈল শ্রীজগদানন্দ । 
শ্রীরাধিকা প্রেম চেষ্টা না পারি জানিতে*  বিশাখান্ুগত ভবানন্দের কুমার, 
শোধিতে না পারি খণ কহিলা ভাগবতে। ধার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য রসের বিচার 
জগতমোহনরূপ, মাধুর্য্যের সার, সুচিত্রা হইল! বনমালী মহাশয়, 
এই ছুই দেখি কৃষ্ণ হৈলা চমৎকার । চম্পক লতিকা এবে প্রীরাঘব হয়। 
ইহা ছাড়া শুন বলি তৃতীয় কারণ, রঙগদেবী এবে হয় ভট্ট গদাধর, & 
গোপীভাবে সদাকৃষ্ণে করে আকর্ষণ । সুদেবী অনন্ত হৈলা! আচার্ধ্য-প্রবর । 
এই তিন রাধাকৃষণ হৃদয়ে স্ফুরিল, তুঙ্গ বিদ্যা শ্রীপ্রবোধানন্দ সরন্বতী, 
তিনে নব অন্ধুরাগ দ্বিগুণ বাড়িল। ইম্দুরেখার হৈদ কৃষ্ণদাম এই খ্যাতি । 
এই তিন বস্তু কিসেঃআস্বাদন হয়, এই অষ্টঃনায়িকান্ুগত.সব জন, 
এতেক চিন্তিয়া কৃষ্* রাধিকা আশ্রয় । অষ্ট সখী সঙ্গে সবে কৈলা আগমন | 
গৌরাঙ্গীর কাস্তি অঙ্গে কৈল৷ আচ্ছাদন, শ্রীরপ মঞ্জরী এবে হৈলা শ্রীরূপ, 
আগে পাঠাইলা৷ পিতামাতা বন্ধুজন । সনাতনঃভ্রীলবঙগ"মঞ্জরীন্বরূপ | 
গঙ্গার সমীপে নবদ্বীপ রম্যস্থান, রীরাগ মঞ্জরী এবে ভট্ট রঘুনাথ, 
তাহে অবতার আসি.কৈলা ভগবান্‌। জ্ীরপ মঞ্জরী তত্ব দাস রঘুনাথ । 
বশোদা হইলা শচী, নন্দ জগন্নাথ, . বিলাসসঞ্জরী জীব, প্রীগুণ মঞ্জরী, 
জনমিলা৷ গৌরহরি ভক্তগণ সাথ। শ্রীগোপাল,ভট্ট£ুএবে কহিলা..বিবরি । 
হারাই পণ্ডিত পিতা শ্রীপন্মা জননী, শ্রীদাম এখানে নাম অভিরাম গোপাল, 
ধর গর্ভে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপন্ি। স্থদাম সুন্দরানন্দ-চরিত,.বিশাল। 
ব্যভান্নু রাজা আইলা পত্ীর সহিত,  এবে ধনগয় ব্রজে বস্থুদাম ছিল, 
পুণ্ডরীক বিদ্ভানিধি জনিহ নিশ্চিত । পণ্ডিত শ্রীগৌরিদাস স্থবল হইল। 
জগনাথ শচীগৃহে জ ন্মিলা শ্রীহরি, পিপলাই কমলাকরু ব্রজে মহাবল, 
পণ্ডিত শ্রীগদাধর রাধিকা সুন্দরী । 
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৬৪ | শরীশ্রীমুরলী-বিলাস 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


মহাবাছু হইল! এবে পণ্ডিত মহেশ, শ্রীবাস পণ্ডিত হয় দেবষি নারদ । 
দাস শ্রীপুরুষোত্তম স্তোককৃষ্ণ শেষ । দেবেন্দ্র হইলা গজপতি সমাখ্যান, 
দাস শ্রীপরমেশ্বর অর্জুন হইল, সংক্ষেপে কহিন্ত এই জানিহ বিধান। 
কষ্ণদাস রূপে এবে লবঙ্গ আইল । ঠাকুর কহেন মনে সন্দেহ রহিলা, ] 
প্রীমধুমঙ্গল এবে শ্রীধর ব্রাহ্মণ, অনঙ্গ-মগ্তরী, বংশী কোথা প্রকটিলা। 
প্রীস্ুবল হৈলা হলাযুধ যশোধন । অতি সুমধুর তব শ্রীযুখবচন, 
সবে সঙ্গে লয়ে সাধিবারে জগহিত, শ্রীকৃষ্ণ চরিত তাতে কর্ণ রসায়ন । 
অবতীর্ণ হৈলা৷ প্রেম নামের সহিত । কেমন গৌরাজ রূপ কহ কৃপা করি, 
যুগধর্না হয় কৃষ্ণ নাম প্রবর্তন আমি অভাগিয়া না দেখিম্ু গৌরহরি | 
তন্তর্মনা চেষ্টা প্রেম রস আত্মাদন। হাঁয় হায় বৃথা মোর হইল নয়ন, 
সঙ্গে চতুর্্যহ সব উপা্গ দেবগণ, নেত্র তরি না দেখিন্রু কমল-চরণ। 
 পারিষদ্‌ লয়ে যাজে নাম সংকীর্ভন। ইহা বলি প্রেমানন্দে কাদে শচীসুত, 
| দেখিয়! জাহ্ুব! দেবী হইলা স্তস্তিত । 
তথাহি ্রমস্তাগবতে দ্বাদশস্বদ্ধে টা কতক্ষণ পরে রাম সুস্থির হইলা, 
ক্কবর্ণং ত্বিষা কৃ্ণং সাঙ্গোপালান্ত্রপাধদং। 
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রামৈ্যজন্তি হি হবমেধস$॥ ৃ ০-৯৯৫--১০া | ৃ 
দ্িষাুশবে কান্তি কহে, অকৃষ্ণবর্ণ ধরি, কহিতে লাগিলা কিছু মধুর বচন। 
পারিষদ্‌ লয়ে নাম সং রী। শুন শুন ওহে বাপু ! তুমি ভাগ্যবান, 
সবর্ধ অবতারী সর্ধ্দেবের আশ্রয়, __ সংক্ষেপে কহি যে রূপ নাহি পরিমাণ । 
সর্বশক্তি সরববশটয্য মাধুর্্যাদিনয়। প্রতপ্ত-পুরট-দ্যুতি গৌরাজ বরণ, 
্্টিকর্তা ব্রহ্মা হৈলা গোপীনাণাচার্ধ্য, রবিছবি জিনি পাদপদ্ম স্থশোভন | 
মহাবিষুরূপ হৈলা অদ্বৈত আচার্য্য । নিবিরশেষ মুখদ্যুতি কিরণ মণ্ডল, 
বৃহস্পতি এবে সার্বভৌম বিশারদ দশন কিরণে মুখচন্দ্র ঝলমল । 


ম 
সঃ 
নি 


জয়. জয় জাহচবা রামাই ভক্তবৃন্দ | 


অষ্টম পরিচ্ছেদ শ্রীশ্রীযুরলী-বিলাস ৬৫ 
নিরূপম গৌররূপ লাবণ্যের সিন্ধু পরে শ্রীজ্ঞান্নবা দেবী অতি স্মেহভরে, 
নির্বরিশেষ ধার নখছ্যতি নহে ইন্দু। শ্ীবংশী-জনম কথা বলেন রামেরে। 

যে দেখিলা গোরারূপ সেই তার সাক্ষী, গুন শুন ওহে বাপু! কহি বিবরণ, 
কহিলে প্রত্যয় কিসে তাহে না নিরখি। নবদ্ধীপে বাস ছকুচট্ট বিচক্ষণ । 

ধার রূপ গুণ শাস্ত্রে নহে নিরূপণ, পরম বিদ্বান তিনি পরম উদার, 

সে রূপ চরম চক্ষে নহে বিলোকন। কৃষ্ণ বিনা মনোবাক্যে জানে নাহি আর । 
সাধুগণ প্রেমাঞ্জন-শোভিত লোচনে, সেই ভাগ্যফলে বংশী তাহার ঘরেতে, 

. অচিন্ত্য মাধূর্যরূপ করে দরশনে । জনম লভিল! বাধাকৃষ্ণের আজ্ঞাতে | 
হৃদি মধ্যে-ভক্তিমান প্রকট দেখয়, গৌরাঙ্গের সহ বাস সহ লীলা খেলা, 
ভক্তি বিনা বেদ যোগ জ্ঞানে বেদ্য নয়। ধারে লয়ে নাচিলেন করি কত ছুলা 1 

ৃ জন্মকালে ধীর দ্বারে নাচে গৌররায়, 
তথাহি ব্রঙ্গঘংহিতায়াং | ত্রিভঙ্গ হইয়া বংশী ডাকে উভরায়। 
প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচনেন | র্‌ ও 

 অস্তঃ সদৈব হৃদয়ে হপি ডিও রা গানে এ 
ষং শ্যামস্ন্দরম চিন্ত্য-গুণস্বর্ূপং | 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ শুনিমাত্র গৌরচন্দর ্রিভঙ্গ হইয়া, 

ইতি প্রীমুরলী-বিলাসের পূরর্বভাব ধরি নাচে ফিরিয়া ফিরিয়া । 
অষ্টম পরিচ্ছেদ | পড়িবার ছলে তথা আসি প্রতিদিন, 
করে ধরি নাচে অঙ্গে স্ফুরে প্রেম চিন্‌। 
তারে প্রভূ আজ্ঞা দিলা সংসার করিতে, 
নবম গরিচ্ছ্দ অনেক যতনে কৈলা বিভা বিধিমতে ॥ 
2 ক্ষ * 27 আপনি গৌরাঙ্গ বসি তার বিভ। দিলা, 
| ৃ কে জানিতে পারে বল ঈশ্বরের লীলা । 
জয় জয় গ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ, স্থাপন করেন ধর্ম অস্তরঞ্জ দ্বারে, 


. আপনি ত্যজিয়া ঘর অন্যে রাখে ঘরে । 
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৬৬ শ্রীপ্রীমুরঙ্সী-বিলাস 


ভক্তিশ্রোত রক্ষা লাগি করেন যতন, 
না হইলে সংসারের কিবা প্রয়োজন । 
তাহার পরের কথা শুনস্থ রামাই, 
বংশী-পুত্র হৈল ছুই চৈতন্য নিতাই । 
ত্রীগৌরাঙ্গ অপ্রকট যবহি শুনিলা, 
শ্রীবংশীবদনানন্দ লীলা সম্বরিলা। 
লীলা! সম্বরণ কালে চৈতন্-গেহিনী, 
চরণে ধরিয়া কাদে লোটায়ে ধরণী । 
ঠাকুর কহেন মাগো কহ প্রয়োজন, 
বলিলেন হৌন্‌ প্রভ় আমার নন্দন। 
প্রেমের অধীন করে স্বতন্ত্র আচার, 
এই এক মহান্তের হয় ব্যবহার । 
অঙ্গীকার কহিলেন ঠাকুর দয়াবান্‌, 
আর এক কথা কহি কর অবধান। 
পূর্ব আমি তব মায়ে কৈন্নু আলিঙ্গন, 
কহিলাম হবে তব যুগল নন্দন । 
প্রথমজ পুজে দিব অঙ্গীকার কৈলা, ৷ 
এই কারণেতে তুমি জনম লভিলা । 
তুমি ত সামান্য নহ ইতরের মত, 
শ্রীবংশীবদন-সম সাধু-অন্নুমত | 
শুনিয়া ঠাকুর রাম প্রেমাবিষ্ট হৈলা, 
সদৈহ্য রোদন বাক্যে কহিতে লাগিলা । 
আমি দ্বীন হীন অন্ধ অধম পামর, 


নবম পরিচ্ছেদ 


করজোড়ে কহি মোরে করুণা বিতর । 
কাহা ঘোর অন্ধ মুর্খ অতি ছুরাচার, 
কাহা বংশী সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা অপার | 
জাহ্বা কহেন কর দৈন্য সম্বরণ, 

পুজ শিষ্য সম-শক্তি কহিন্থ কারণ । 
বংশীবদনের শক্তি তোমাতে বিধান, 


_ তাতে তুমি মোর শিষ্য আমার সমান । 


তোমার দ্বারায় হবে অনেক আনন্দ, 
জীবের উদ্ধার লাধু-সেবার নির্ব্ন্ধ । 
বৃন্দাবন যাহ আর হেথা নাহি কাজ, 
মদনগোপাল দেখ রূপের সমাজ । 
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ গোবদ্ধন গিরি, 
শ্রীযমুনা রাধাকুণ্ড আর মধুপুরী । 
এতেক শুনিয়া রাম কৈলা৷ জোড় হাত, 
বলিতে লাগিল! কিছু করি প্রণিপাত । 
আশ্চর্য্য শুনি যে তব শ্রীযুখবচন, 
পঙ্গুর কি শক্তি গিরি করিতে লঙ্ঘন । 
কীহা বৃন্দাবন ধাম দেব-আগোচর, 
কাহা দীনহীন মুই অধম পামর | | 
কহ! সাধু সেবা সুখ আনন্দ-লহরী, 
কাহা কাক নিম্বফল ভক্ষণাধিকারী । 
মোরে হেন আজ্ঞা কেন কর কৃপালুকে, 
দয়া করি পদ দেহ আমার মস্তকে। 
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তব পাদপদ্মে দেবি! যত হয় লাভ, 
বৃন্দাৰন দরশনে নহে তত লাত। 

তবে ষে কহিল! ষাধু সেবার কারণ, 
কোটি জাধু-সেবা তব পদ দন্মশন্‌ 
জাহবা কেন বাপু! ইহা সত্য হয়, 
গুরুপ্রতি শিষ্য রতি এমতি নিশ্চয় । 
ঠাকুর কহেন প্রভু না করিহ চুরি, 
স্বরূপে কহিবে কোথা অনঙ্জ-মঞ্জরী | 
সব তত্ব কহিলেন না করি কপট, 
অনঙ্গ-মণ্তরী কোথা হইলা প্রকট । 
জ্ীমতী কহেন তিহ রাই সহোদরী, 
রাধিকা-বিলাস অঙ্গ অনঙ্গ-মর্জরী | 
শ্রীস্ধ্যদাসের গৃহে তিহ জনমিল, 
জাহৃবা বলিয়া নাম বিদিত হইল । 
রেবতী বলিয়! নাম পুরের্ব ছিল যাঁর, 
বন্থুধা বলিয়া নাম এবে হৈল তার। 
এতেক শুনিয়৷ রামে হেলা প্রেমাবেশ, 
ধরিতে না পারে অঙ্গ সাত্বিকে আশ্লেষ। 
স্তম্ত কম্প পুলকাশ্র আদি স্বরভঙ্গ, 
দেখিয়া জাহুব! দেবী পুলকিত অঙ্র । 
কতক্ষণ পরে প্রভু স্স্থির-হুইলা” 

দৈন্য নির্রেদ স্তৃতি করিতে লাগিল! । 
আমার ভাগ্যের দেখি নাহি হয় সীমা, 


শ্রীরীদুরলীবিলা'স ৬৭. 


অবক্ষ-মর্গরী মোরে করিল। করুণ|। 
এমন দয়াল কেবা আছে ত্রিজগতে, 


ৰলিতে না পারি আমি তাহা! বিধিমতে । 
কাহা নিত্য লীলাময়ী অনঙ্গ-মঞ্জরী, 
কাহা অন্ধ জীব মুর্খ ধর্ম্-অনাচারী । 
কহিতে কহিতে কাদে লোটায়ে ধরণী, 
আশ্বাসিত করে সূর্য্যদাসের নন্দিনী | 
ধৈর্য্য ধর ওহে বাপু! না কর বিষাদ, 
আর এক পরিচয় করহ আস্মাদ। 
পৃবের্বতে হইল তব রাগেতে উৎপত্তি, 
শ্রীরাগমঞ্জরী বলি হৈল তাহে খ্যাতি । 
অথবা অনঙ্গ হৈতে রাগের উদয়, 

এই হেতু শ্রীরাগ-মগ্তরী নাম হয়। 
অনঙ্গ-অন্বুজ কুঞ্জে তুয়৷ নিত্য স্থিতি, 


সংক্ষেপে কহিন্থু তত্ব তোমারে সম্প্রতি । 


ঠাকুর কহেন যদি হৈলে দয়াময় 

তব আজ্ঞামতে ষেন সব স্ফুর্তি হয় । 
জিজ্ঞাসিতে নাহি জানি কি হয় কর্তৃধ্য, 
তোমার চরণ কায়মনে মানি সত্য । 
চরণ ছুখানি যদি দেহ মোর মাতে, 

সব সিদ্ধি হয় প্রভু ! তব অংজ্ঞামতে । 
জাহবা কহেন তোরে স্ফুরুক সকল, 
তোমারে করুন্‌ দয়! প্রণত-বৎসল। 


৬৮ শ্রীশ্রীমুরলী-বিলাস 


এই মত বহুবিধ করিলা করুণা! 

যাহার শ্রবণে যায় ভবের ভাবনা । 
সংক্ষেপে কহিহু এই শিক্ষান্ুবিধান, 
প্রীগুরু বেষ্ণব পাদপদ্ম করি ধ্যান । 
কিছু দিন এছে প্রভূ রহি খড়দহে, 
প্রভাতে করয়ে নিত্য গঙ্গা অবগাহে। 
গন্ধপুষ্প ধূপদীপ করি আহরণ, 

প্রেমে ভাসি মহাস্মুখে পূজয়ে চরণ । 
মাঘ মাস হৈতে তথা বৈশাখ পর্য্যন্ত, 
ভাগবত অর্থ, ভক্তি শিখে আদ্যোপান্ত । 
লোক যাতায়াতে ঠাকুরের পিতা মাতা, 
প্রতি দিন শুনে পুক্র-মঙ্গল বারতা । 
হেথা প্রেমানন্দে স্থখে রহেন ঠাকুর, 
জাহৃবা গোসাঞ্ি স্বেহ করেন প্রচুর । 
ভক্তি তত্ব প্রেমতত্ব রসতত্ব সার; 

সব শিখাইল! ভাগবতের বিচার 1 

সে সব কহিতে পারে কাহার শকতি, 
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পাপশক্ত মতি । 
তবে যে লিখিন্ু সুত্র যেমত শুনিন্থু, 
তাহার বিশেষ বস্ততত্ব না জানিন্ু ৷ 
তিহ। শুনাইল। দয়। করিয়া প্রচুর 
সে সব সিদ্ধান্ত কথ! বুঝিতে নারিয়া» 
সংক্ষেপেতে লিখিলাম বাহুল্য ভাবিয়া । 
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ক্রম ছন্দ বন্ধ নাহি জানি ভালমতে, 
তথাপি লিখিন্ব, মোর লজ্জা নাই চিতে। 
সেই অপরাধ মোর ক্ষমিবে সবাই, 

যথা তথামতে আমি লীলা-গুণ গাই । 
আমার ঠাকুর বলি না কর সংশয়, 
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণলীলাব্বাদ হয় । 


তারপর শুন সবে মম নিবেদন, - 


কিছু দিন পরে রাম করেন চিন্তন । 
মনুষ্য জনম এই নিশির ব্বপন, 
বিধির নির্ধ্বন্ধ কিছু না জানি কারণ। 
এত ভাবি উপস্থিত জাহ্ববার স্থানে, 
কহিতে লাগিলা কিছু সদৈশ্্বচনে । 
দয়া করি শুন মোর এক নিবেদন, 


আজ্ঞা দেহ যাই সব মহাজ্ব সদন | 


গৌড়দেশে আছে যত মহান্তেরগণ, 
সবার করিব স্থান চরণ দর্শন । 
ঘুচুক সন্দেহ, নেত্র হউক সফল, 


মনুষ্য জনম মোর যায় যে বিফল । 


এতেক শুনিয়া তবে জাহুবা গৌসাই, 
মধুর বচনে কহে শুনরে রামাই । 
কোথায় ষাইবে বাপু ! যাও নিজ বাস, 
বিভা করি পুর্ণ কর মাতাপিতা আশ । 
দিবানিশি কাদিতেছে মহাছঃখ পায়। 
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৬০ 
| ঠাকুর কহেন মোরে করি বিড়ম্বনা,  স্থন্দর শিবিকা দেহ স্ুসঙ্জ করিয়া, 
ভূঞ্জাইতে চাহ এই সংসার যাতনা । ছুই শিক্ষা দেহ আগে যাবে বাজাইয়|। 
তোমার চরণে যেই আশ্রয় লভয়ে, ছুই খুস্তি দেহ ঘণ্টাপতাকা সহিত; 


সে কভু না বাঁধা যায় সংসার বিষয়ে । 
কাহা প্রেম সুধাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণভজনা, 
কীহ। মায়াবদ্ধ ছুঃখী-বিষয়বাসনা । 

হেন আজ্ঞ! মোরে নাহি করো কোনমতে। 
ভজিব চরণ, যেন নহে অন্য চিতে ॥ 
কায় মন বাক্য যেন তব পদে রয়, 
মিনতি করিয়া কহি শুন দয়াময় । 

ইহা৷ বলি ফুকরিয়া করয়ে রোদন, 
দেখিয়! জাহবাদেবী সজলনয়ন । 

ন! কাদ নাকাদ বাপু! স্থির কর মন, 


তোরে কৃপা কৈলা দেখি কোন্‌ যশোধন ্‌ 


যাও বাপু ! মিলিবারে মহাস্তমগ্ডল, 
বীরচন্দ্রে ডাকি আন দিউক সম্বল । 
চলিলা তখন রাম বীরের সাক্ষাতে। 
দেখি বসাইলা বীরচন্দ্র ধরি হাতে। 
জাহৃবা-আদেশ রাম জানাইলা তারে, 
শুনিয়। শ্রীবীরচন্দ্র আইলা সত্বরে ৷ 
জাহ্চবা কহেন বাপু ! শুন দিয়া মন, 
রামাই করিতে যাবে ভক্তের মিলন । 


দ্বাদশ গোপাল-স্থান মাহাস্ত-নিবাস, 
দেখিবে নয়নে মনে হৈল বড় আশ । 


69 


অপর সামগ্রী দেহ যা হয় বিহিত | 


. সঙ্গে যেন যায় সব বৈষ্বের গণ, 


নানাগুণ গান বাছ্ধে যেহ বিচক্ষন। 
এতেক শুনিয়া বীরচন্দ্র চুড়ামণি, 


কহিতে লাগিল! কিছু জোড় করি পারি 


মোরে আজ্ঞা দেহ যাই ছুই ভাই মিলি, 
জাহ্চবা কহেন বাপ ! কেমনে তা বলি। 
কি হবে উভয়ে গেলে সেবার উপায়, 
তোমারে ছাড়িয়া দিতে চিত্ত নাহি হয়।, 
ইহা শুনি বীরচন্দ্র গেলেন বাহিরে, 
ছড়িদার দিয়! প্রভূ ডাকেন সবারে | 
যাত্রার উদ্ভোগ সব হৈলা অভিমত, 
উপযুক্ত মত কৈলা! ভৃত্য নিয়োজিত । 
জাহ্ুবা সদনে গিয়া কহেন তখন, 

সকলি প্রস্তৃত হৈল যাত্রার কারণ। 
এতেক শুনিয়! রাম বিনয় বচনে, 
কহিতে লাগিল বীরচন্দ্র ষশোধনে। 
এতেক আম্পদে মোর নাহি প্রয়োজন, 
তব অস্কুগ্রহে পূর্ণ হইল ভুবন । 
আস্পদে মাৎসর্ধ্য প্রভু! আপনি হইবে, 
মহতান্রুগ্রহ প্রেম কাহা পাব তবে । 


নন. ্রীশ্রীম়ুরলী-বিলাস পারচ্ছেদ 


হেন হম তব যোগ্য নহে কদাচিত, সে মায়া কেমন তার. কোথা উপাদান 


ভূলাইছ মায়া দিয়া এ নয় বিহিত । কাহারে বা ছাড়ে মায়া কি তার প্রঙ্গান। 
কহেন শ্রীবীর ভাই ! শুন কহি তোরে, বীর চন্দ্র কহেন, দৈবী মায়া গুণময়ী, 
কৃষ্টোন্ুখী হৈলে তারে মায়ায় কি করে, যে জন ভজয়ে কৃষ্ণ সেই মায়াজয়ী । 
তাহার দৃষ্টান্ত দেখ রামানন্দ রায়, তথাহি শ্রীমত্তগবদগীতায়াং। 
মহৈশ্বর্য্য যুক্ত মহা বিষয়ীর প্রায়। দৈষীহ্যেষবা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয! 
শুনিলা গৌরাঙ্গ তার মুখে কৃষ্ণকথা, মামেৰ ষে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তনত্তি তে ॥ 
প্রশ্নোত্তর কৈলা কত এমন যোগ্যতা । ॥ ১॥ 
রসের বিস্তার যেঁহ করিলা বিস্তার । নিবেদন কষ়ি, তার কৃপা হয় সত্য । 
ঠাকুর কহেন তেঁহ সামান্য না হবে, কৃষ্ণ যদি নিজগুণে করয়ে করুণা, 
পৃরের্ব ছিল! রাম রায় বিশাখার ভাবে। তবে তারে জানি, ফরৈ তাহার ভনা 1 
ও ৮৬৯১) সী উট তথাহি শ্রীমস্তাগবতে দশমে | 

বীরচন্দ্র কাহুন সামান্য কেহ নয়, তথাপিতে দেব পদাম্ুজস্বয়- 

কৃষ্ণনিত্যদাস জীব বিভিন্নাংশে হয় । প্রসাদলেশাঙ্থগৃহ্ীত এবি, 

ঠাকুর কহেন জীব ভুলে কেন তরে ? জানাতি তত্বং তগবন্মহিয়ো 

বীরচন্দ্র কহেন্‌ সে মায়ার প্রভাবে । নচান্ত একোহপি চিরং বিচিন্বঙ্‌ ॥ ২ ॥ 


১১78-৮৮-৮4 

তগবান্‌ কহিলেন, অর্জুন! আমার এই অলোৌকিকী ত্রিগণ-ময়ী মায়া অতিক্রম 
কর! অতীব ছুক্ধর ; তবে যাহার! একাখ্রক্তিত্ে আঙ্গারই শরণাগত হয়, তাহার়াই এই মান! 
অতিক্রম করিতে পারে ॥ ১॥ ্‌ ৃ 


্রক্গা কহিলেন, হে দেব! যাহার প্রতি আপনার পাদপদ্সযুগলের কিঞ্চিম্মা কৃপা হস, 
সেই ব্যক্তিই আপনার অন্গ্রহে আপনার মধিম! স্বরূপে অবগত হইতে পারে ; অপর কেহ 
বহুকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্র ও যোগাভ্যাস স্বারা বিচার ও অঙ্রুসন্ধান করিয়াও অবগত হইতে পারে ন!। 
্‌ ূ ॥ ২ ॥ 
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নবম পরিচ্ছেদ 


সম্পদে মাৎসর্য্য বাড়ে হয় ভক্তিহানি, 


রী্ীয়রলী-বিলাস ট্ রং 


বীরচন্দ্র কহেন ভাই এই সত্য হয়, নিষ্ষিঞ্চনে ধর্ম, সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি। 
তার কৃপা সত্য মানি তাহারে ভজয় । 
কৃষ্ণ ভজে যেই জন সেই মায়াপান্ধ তথাহি চৈতন্ঠচন্দ্রোদয় নাটকে । 
এ রর নিষষিঞ্চনন্ত ভগবত্তজনোন্তুখস্ত 
যে না ভজে সেই মুর্খ দীন হীন ছার। 
বর কষে নাহি রতি পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরক্ক | 
টা) গতি ? সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোধিতাঞ্চ 
ছা নাত যার হয় লোগতি। হা হস্ত হস্ত বিষ-ভক্ষণতোহপ্যসাধুঃ ॥ ৪॥ 
১৬০৬৪৮০৪৪৯৫ | এ ছাড়া সম্পদ কিবা আছয়ে জগতে, 
টিজি,০..:-5383047 নিষ্ষিষ্চল জন পূজ্য হয় বিধিমতে । 
গগ ভজন্ত্যবজানস্তি স্থানভ্রষ্টাঃ পতস্ত্যধঃ ॥ ৩॥ 
ূ শ্রীচরণরেণু মোরে দেহ কৃপা করি, 
প্লই মত প্রশ্নোত্তর করে দৌহে মিঙ্গি, এই ত মছতাস্পদ, সর্বত্রেতে তরি। 
কথানুপ্রসঙ্ষে সেই রাত্রি কৃতৃহলি। জাহবা কহেন পদ দিয়াছি তোমারে, 
জ্লীমতী কহেন বাপু! শুনহ রামাই ! বীরচজ্জ দিল! যাহা কর অঙ্গীকারে । 
মোর আজ্ঞা রাখ বীরচন্দ্রের বড়াই । কাল বুধবার, ভদ্রা তিথি যে হইবে, 
তাতে তুমি মোর শিষ্য জগতে বিদিত, প্রত্যুষ কালেতে তুমি গমন করিবে ক 
তোমা দেখি সবে যেন হয় মহা প্রীত। ধে আঞ্জী বলিয়া বাম কৈলা অঙ্গীকার, 
ঠাকুর কহেন, মায়! মোহ বলবান, জবীবীরচক্জের হৈল আনন্দ অপার । 
হেন জন কেবা আছে হয় সাবধান । তারপর কৈলা দৌহে প্রসাদ গ্রহণ, 
নিজ নিজ স্থানে দৌহে করিল শয়ন। 


যাহা হইতে সমস্ত জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার! সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে ন! 
জানিয়া ভজন|। না করে, অথব। জানিয়াও 'অবজ্ঞ! করে, তাহারা সকলেই রষ্ট ও অধঃপতিত 
হইয়] থাকে ॥ ৩॥ | 

যিনি সম্পূর্ণ বিরাগী, ভগবদগ্তজলে স্তৎপর হইয়া সংসার সাগরের পরপার গমনে 
ইচ্ছা করেন; তাহার পক্ষে বিষয়ীলোকের ও স্ত্রীলেপ্টিকর সঙ্র্শন বিষ-ভক্ষণ অপেক্ষাও 
অন্যায় কাধ্য ॥ ৪॥ 
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-ু .. সরীসীযুরলী-বিলাস: রিডার 


জাহুবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ, 
এরাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস । 
ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের 
নবম পরিচ্ছেদ | 


দশম গরিচ্ছেদ । 


২০০৮ 


জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াবান্‌, 

মো অধমে কর প্রভু প্রেম-ভক্তি দান। 
এইরূপে রাত্রি গেল হইল প্রভাত, 
জাহুবা চরণে রাম কৈলা প্রণিপাত | 
প্রণাম করিলা আসি জাহুবা চরণে । 


ঠাকুর কহেন মোরে দেহ আজ্ঞাদান, 


নিমটিয়া আসি যেন তুয়া সম্িধান । 

রামেয় বচনে দেবী 'বীরে আজ্ঞা দিলা, 
বীরচন্দ্র প্রভূ আসি সভাতে বসিলা । 
মনোনীত মতে প্রভূ সবে ডাকাইলা, 


সিঙ্গাদার কাহারি বেগারী সবে আইলা। 


আইলা! বৈষ্ণবগণ স্বসঙ্জা সহিত, 
নানাবিধ যন্ত্রে শাস্ত্রে সবে স্থপপ্ডিত। 


স্থমিষ্ট বচনে প্রভু সবে সম্ভাসিলা, 
যাইতে রামের সঙ্গে সবে আজ্ঞা দিল! । 
বিচিত্র শিবিকাধান সুসজ্জ করিয়া, 
নিযুক্ত করিলা প্রভু কাহারে ডাকিয়া । 


সকল জ্ঞানহ তুমি কি কহিব তুয়া। 
কহেন পরমেশ্বরে স্বন্ধে হস্ত দিয়া, 
তোমারে যাইতে হৈল রামাই লইয়া । 


এ দিকে ঠাকুর রাম করি গঙ্গান্নান, 


গন্ধ পুষ্প দিয়া পুজে জাহৃবা চরণ । 
আজ্ঞা লঞ৷ গেলা শ্যামসুন্দরমন্দিরে, 
উত্থান করাঞ্া স্ান অচ্ছনাদি করে । 
বাল্যভোগ দিয়া প্রভু আরতি করিল।, 
শঙ্খ ঘণ্টা কাংশ্য করতালধ্বনি হৈলা। 
বীরচন্দ্র প্রভূ তথা আইলা হেনকালে, 
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করের্‌ শ্যাম পজতলে । 
প্রীশ্যাম-স্ুন্দর সেই ব্রজেন্দ্রন্দন, 
ধারে বীরচন্দ্র প্রভূ করিলা স্থাপন । 
তারপর বীরচন্দ্র জাহুবা সাক্ষাতে, 


কহিতে লাগিলা সব বিস্তারিত মতে । 


পরে গঙ্গাক্সান করি বীরচদ্র রায়, 
শ্রীমতীর পাদোদক ধরিলা মাতায়। 
পাঁদোদক পান করি করিলা ভোজন, 
প্রসাদ লইয়৷ পায় বৈষ্ুবের গণ । 


দশম পরিচ্ছেদ 


জাহ্ুবা বস্থধা আর বীরচন্দ্র রায়, 
দেখিয়া রামাই হৈলা পুলকিত কায়। 
করজোড়ে কহে রাম আজ্ঞা কর মোরে, 
শ্রীচৈতন্য ভক্তগণে যাই দেখিবারে । 
এতেক শুনিয়া সবে সজল নয়ন, 
বস্ধা কহেন কিছু অমিয় বচন। 
ওহে বাপু! কোথা যাবে কি কার্য লাগিয়া, 
সহজে লাগয়ে ছুঃখ তোম। না দেখিয়া । 
তোমার সহজ গুণ বচন মধুরে। 
তাহে শুদ্ধ ভক্তিভাবে সবা মন হরে। 
জাহৃবা বলেন বাপু! কি বলিব তোরে, 
কি বলে বিদায় দিব, বোল্‌ নাহি স্ফুরে। 
ত্বরায় আসিহ, না রহিও বহুদিন, 
আমি হইয়াছি তুয়া ভক্তির অধীন। 
বীরচন্দ্র প্রভু কহে শুন ওহে ভাই, 
তোমারে ছাড়িয়! দিতে চিত্তে দুঃখ পাই । 
ত্বরা করি আসিহ বিলম্বে নাহি কাজ, 
অপেক্ষা করিছে বসি বৈষ্ণব সমাজ । 
শুনিয়া ঠাকুর রাম গলে বস্ত্র দিয়া, 
পড়িল চরণ তলে অষ্টাঙ্গ লুটায়া 
শ্রীমতী বস্তুধা তাঁর শিরে হাত ধরি, 
কহিলেন স্বেহবাক্যে আশীর্বাদ করি। 


ধার 


শ্রীশ্রীমুরলী-বিলাস 


৭৩ 


সত্বর আসিও বাছা ! বিলম্ব না করি, 
সুস্থির না হব মোরা তোমা ধনে ছাড়ি। 
তারপর রামচন্দ্র জাহ্ুবা চরণে, 
সাষ্টাঙ্গ লোটায়ে কহে গদগদবচনে । 
করুণাশ্রু. জলে সিঞ্চে ঠাকুরের অঙ্গ, 
না স্ফুরে বচন মুখে, হৈলা স্বরভঙ্গ ৷ 
পুনরপি পড়িলা বীরচন্দ্রের চরণে, 
বীরচন্দ্র প্রভূ কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গনে । 
প্রেমের আবেশে পুনঃপুনঃ কোলাকুলী, 
&্টোহার নয়নে বারি পড়য়ে উথলি। 
গঙ্গার সহিত স্রেহবাক্যে সম্ভাষিয়া' 


বাহিরে আইলা রাম সকলে নগমিয়া। 


শ্যাম-মুন্দরের আগে জুড়ি ছুই হাত, 
আজ্ঞা মাগি রামচন্দ্র কৈলা প্রণিপাত। 
প্রদক্ষিণ করি তথা প্রণাম করিলা, 
বিদায় হইয়া সঙ্গীগণেতে মিলিলা। 
বিপুল শিল্গার শব্দে গগন ভেদিল, 

শব্দ শুনি লোক সব চমকিত হৈল। 
গ্রহণীয় বস্ত সব লয়ে জনে জনে, 
আজ্ঞ! মাগি যাত্রা কৈল রামায়ের সনে । 
গমন করিলা নিজগণ সঙ্গে লঞ্চা। 
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বাম দিকে বনমালী দাস চলি যায়, 
ছইদিকে ভূত্য পাখা চামর ঢুলায়। 
আগেতে চলিল দুই খুস্তী একজোড়ে, 
মুবিচিত্র ধ্বজ দণ্ডে স্থুপতাকা উড়ে। 
নান! যন্ত্র বাজে হরিধ্বনি কোলাহল, 
আনন্দে করয়ে সবে জয়জ মল । 
অন্তরঙ্গ জন লয়ে রাম মহামতি, 
দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলা সম্প্রতি । 
জগন্নাথ দরশন মনের কামনা, 

পুরী পরিক্রমায় পূর্ণ হইবে বাসনা । 
বিশেষ চৈতন্য প্রভূ যথা কৈলা বাস, 
স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে যত নিজ দাস। 


সেই সব স্থান আমি করিব দর্শন, 


সফল হইবে মম তনু প্রাণ মন। 
নয়ন সফল হবে শ্রবণ মজল, 
দেখিব নয়ন ভরি চরণ-কমল। 
পথে যাইতে নানাবিধ দেখিব কৌতুক, 
কেমন সুন্দর লোক কেমন মুলুক্‌। 
সবার আনন্দ হৈল একথা শুনিয়া, 
ঠাকুরে প্রশংসা সবে করেন বন্দিয়া। 
ঠাকুর কহেন চল সবে ত্বরাম্থিত, 
গথবিজ্ঞ যেহ হয় আনহু ত্রিত। 


শিবানদ্দ সেন গৌড়ভক্তগণে লঞা, 
জগন্নাথ গেলা পরিপৌষণ করিয়া । 


 স্রীশ্রীমুরলীবিল'স. 
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এই কথ শুনিয়াছি পূর্বের আচার 
হঠাৎ কেমনে. যাব না করি বিচার । 
অছৈতাদি ভক্তবৃদ্দ মহা তেজীয়াশ্‌ঃ 
নিত্যানন্দ প্রভু যাতে অতি বলবান্‌। 
হেন মহাজনগণ শিবানন্দে মিলে, 
শিবানন্দ না চলিলে কেহ নাহ চলে । 
অতএব কি হইবে বলত উপায়, 
সাথী না হইলে পথে চলা! নাহি যায়। 


এই সব প্রসঙ্গেতে গঙ্গা ধারে ধার, 


দক্ষিণ মুখেতে চলে পথ অুবিস্তার | 
পাণিহাটটা গ্রামে আসি ক্রুমে উপনীতঃ 
রাঘব ।পণ্তিত. যথা হৈলা৷ অবস্থিত । 
লোক মুখে শুনি প্রভু গেলা তার দ্বারে, 
শুনিয়া পণ্ডিতবর আইলা "সত্বরে। 
তাহারে দেখিয়া রাম নামিল। ভূমেতে, 
তিহ জিজ্ঞাসেন তারে মধুর বাক্যেতে। 
ওহে বাপু কিবা নাম, কাহার নন্দন, 


কোথা বা বসতি, কোথা করেছ গমন ৷ 


ঠাকুর কহেন মোর নাম নাম যে রামাই, 
প্রীবংশীবদন-পৌন্র নীলাচলে যাই। 
নবদ্বীপে বাস মম, জানবার দাস; 
প্রীটচতম্য ভক্ত সঙ্গে মিলিবারে আশ । 
শুনিয়া পণ্ডিত তৰায়ে করিলেন কোলে, 
ছুই জন প্রেমাবেশে পড়িল ভূতলে। 
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দশম পরিচ্ছেদ 


কতক্ষণে দুইজনে হইলা সুস্থির, 
কুশল বারতা পুছে, নেত্রে বহে নীর। 
লোকলাজ ভয়ে তারে লয়ে গেল৷ ঘর, 
কৃষ্ণসেবা দেখি হৈলা৷ প্রফুল্ল অন্তর । 
সেই দিন থাকি তথা রাঘবের মুখে, 
শ্রীগৌরাঙ্গ গুণলীল৷ শুনে মহান্থুখে । 
প্রাতঃকালে উঠি পুন করিলা গমন, 


পণ্ডিতের সঙ্গে কহি প্রণতি-বচন । 


_ক্রমেতে চলিয়া সবে গ্গা পার হেলা, 


সহর বাজার দেখি কৌতৃকে চলিলা । 


মধ্যাহ্ন সময়ে প্রভু লইয়া ব্বগণ, 


উত্তরিল চত্তর্দারে বিশ্রাম কারণ । 


গ্রাম প্রান্তে মনৌহর স্থানেতে বসিলা, 


গ্রামের চৌধুরী আসি কহিতে লাগিলা । 
কোথা বা নিবাস প্রভু, কাহার কুমার, 
পরিচয় দেহ, গৃহে চলহ আমার |. 
স্বগণ সহিত আজি করিব সেবন, 


 বনুভাগ্যে পাইন্কু তুয়া পদ দরশন। 


ফৌজদার বলে বংশীবদন গোসাঞ্ 
তার পৌত্র, নাম হয় ঠাকুর রামাই। 
জাহ্চবা-পালিত ইনি নবদ্বীপে বাস, 
জগন্নাথ দরশনে মনে বড় আশ। 


এ কথা শুনিয়া তাঁর বাড়িল আনন্দ, 


অষ্টাঙ্গ লোটার তেঁহ ধরি পদদ্ন্ৰ । 
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ঠাকুর কহেন আগে করিব রন্ধন, 
এই স্থানে রন্ধনের কর আয়োজন । 
এত বলি নিত্যকৃত্য করি. সমাধান, 
সকলে মিলিয়া করে পাকের বিধান, 
চৌধুরীর আজ্ঞামাত্র সামগ্রী আনিলা, 
বস্ত্রের কাণ্ডার দিয়া পাক চড়াইলা । 
জাহ্বা স্মরণ মাত্র পাকপূর্ণ হৈলা' : 
মানসে শ্রীমতী দ্বারে কৃষ্ণে সমপিলা । 
ডাকিলা বৈষ্ণবগণে করিতে ভোজন, 
ঠাকুর না খাইলে কেহ না করে গ্রহণ । 
পরিবেষ্টা নাহি কেহ বৈসহ সকলে ৷ 
ক্ষতি কিছু নাহি হবে আগেতে বসিলে। 
প্রভুর নির্ববন্ধে যত বৈষ্ণবের গণ, 
পরম আনন্দে মিলি করয়ে ভোজন। 
অবশেষে রামচন্দ্র করিলা সেবন, 
প্রসাদ বাড়িল খায় কত শত জন। 
কর্পুর তাম্ুলে প্রভু মুখশুদ্ধি করি, 


আলস্য ত্যজিতে ঘন শয্যার উপরি । 


স্থখেতে শয়ন করে চৈতন্য-নন্দন | 
গ্রামের যতেক লোক প্রসাদ লইয়া, 


নিজ নিজ ঘরে যায় পুলকিত হেয়! । 
ঠাকুরের সহচর ষতজন . ছিল, 
আপন আপন স্থানে বিশ্রাম লভিল। 
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৭৬ | শ্রীত্রীমুরলী-বিলাস : 


সন্ধ্যাতে আরম্ভ কৈল! সংকীর্তবনানন্দ, 
প্রবন্ধে করয়ে গান শুনি প্রেমানন্দ। 
নগরে প্রবেশে সঙ্গে ধায় যত লোক, 
যেই দেখে শুনে তার যায় ছুঃখ শোক । 
তাহাতে মধুর রস গান নললিত, 

যেজন শুনয়ে তার মন বিমোহিত, 
কতক্ষণ গান করি নৃত্য আরন্তিলা, 
অপরাপ নৃত্য ছাদে সবে বিমোহিলা । 
নবীন যৌবন তাতে রূপের মাধুরী, 
যেই দেখে তার মনেন্দ্রিয় করে চুরি। 
কি দেখিব কি শুনিব অতি স্ুললিত, 
অস্থির হইল সবে প্রেমে পুলকিত। 


কেহ গড়াগড়ী যায় কেহ অচেতন? 


কেহ বা! ফুকারি দৈন্যে করয়ে রোদন। 
এইরূপে কতক্ষণ সুখে গুয়াইলা, 

চৌধুরী করজোড়ে কহিতে লাগিল । 
ভোজন সামগ্রী কিছু আনি, আজ্ঞ। হয়, 
মধ্যাহ্কেতে সেবা নাহি ভালমতে হয়। 
প্রভু আজ্ঞা দিল! তারে কিছু আনিবারে, 
চ্লীর সর ছানা ছৃপ্ধ আনে ভারে ভারে । 
প্রসাদ লইয়া সবে জলপান করি, 

ন্থখে নিদ্রা যান তথা লাগায়া মশারি । 
রাত্রিশেষে উঠি প্রভূ ভূঙ্গারের জলে, 
মুখ প্রক্ষালন করি বসিয়া বিরলে । 


দশম পরিচ্ছেদ 
করেন নিশ্চিন্তভাবে স্মরণ মননঃ 
কতক্ষণ পরে ক্রেমে উঠে সঙ্গীগণ। 
পরমেশ্বর দাসে তথা আপনি ডাকিয়া, 
কহেন বিবিধ কথা নিভৃতে বসিয়া । 
সকলের মধ্যে তুমি হও সুপ্রবীণ, 
নিতান্তই আমি তব কথার অধীন। 
নিত্যানন্দ প্রভু সখা মোর মান্যপান্র, 
আমি কি মর্যাদা জানি সহজে অপাত্র। 
বীরচন্দ্র প্রভূ মোরে দিলা তোমা সনে, 
দেখাও সকল, তুমি লয়ে সযতনে। 


যাবৎ না আসি ফিরে শ্রীমতীর কাছে, 
তাবৎ সকল ভার তোমারই আছে। 


এ কথা শুনিয়া শ্রীপরমেশ্বর দাসে, 
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কহিতে লাগিলা কিছু গদগদ ভাষে। 
তুমিহ ঠাকুর পু্র মহৎ স্থজন, 
মোরে স্ত্রতি কর মুগ্রি অতি অভাজন । 
যেমন শ্রীবীরচন্দ্র তেমনিত হয়, 
আমা হতে যে হয় অন্যথা কভু নয়। 
নিত্যানন্দ প্রভূ যবে কৈলা অন্তদ্ধান, 
বীরচন্দ্রে দেখি, তবে রেখেছি পরাণ । 
কথায় কথায় ছু আনন্দ অপার, 
&োহে কোলাকুলী দণ্ডবৎ নমস্কার । 
সেই দিন দতে &োহে কৃষ্ণকথা রে, 
প্রেমে পূর্ণ হন্‌ নিতাই চৈতন্য প্রসঙ্গে । 


দশম পরিচ্ছেদ, 


পরমেশ্বর দাস প্রভূ নিত্যানন্দ সঙ্গে, 
জগন্নাথক্ষেত্রে যাতায়াত কৈলা রঙ্গে । 


দক্ষিণের পথ তার নহে অগোচরে । 
কথান্তে উঠিয়া প্রভু করিলেন সমান, 
সকলেই নিত্যকৃত্য করিলা বিধান । 
সাজ. সাজ বলি ঘন পড়িল হাকার, 
সাজিল বৈষ্ণবসব দিয়া জয়কার । 

একতোড়ে বাজে শিঙ্গা গগন জেদিয়া । 
মহা কোলাহল হৈল সহর ভরিয়া । 
বৈষ্বের অঙ্জকান্তি অতি নিরমল, 


জুর্য্যের কিরণে অঙ্গ করে ঝলমল। 


সসজ্জ হইয়া সবে করিলা গমন, 
ঠাকুর করিলা নরযানে আরোহণ । 
হেনকালে আইলা কৃষ্ছদাস চৌধুরী, 
বহুলোক সঙ্গে রহে দণ্ডবৎ পড়ি। 
ঠাকুর করিলা তারে আশীর্বাদ দান, 
তিহ জোড় হাতে কহে প্রভু বিদ্যমান । 
সেবার কারণ কিছু আজ্ঞা হয় মোরে, 


ঠাকুর কহেন কিছু পাথেয়ের তরে। 


সে পঞ্চবিংশতি মুদ্রা আগেতে ধরিলা, 
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে শেষে প্রণাম করিলা। 
চলিল! ঠাকুর সবে করিয়া কল্যাণ, 
এইরূপে গ্রামে গ্রামে বহুদূর যান। 
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2 সনে! 


ক্রমে চলি চলি গেলা রেমুনা নিকটে, ৷ 


গ্রাম উপাত্ত পার হৈলা ঘাটে ঘাটে । 
যে গ্রাম মধ্যাহ্কালে উপস্থিত হয়, 
সেই গ্রামে সেই রাত্রি স্বখে বিলসয়। 
দেখিবারে আসে লোক দেখি বিমোহিত, 
তাতে নানা নৃত্য গীত যন্ত্র সুললিত । 
সে গ্রামের লোক নানাদ্রব্য ভেট দিয়া, 
বিবিধ শুশ্রুষা করে আহ্লাদ করিয়া 
এইরূপে রেমুনাতে হৈলা উপস্থিত, 
গোপীনাথ দেখিবারে মন উৎকষ্ঠিত। 
শ্রীমন্দিরে গেলা সবে সন্ধ্যার সময়, 
আরতি দর্শন করি হৈলা প্রেমময় । 
ব্বগণ লইয়া বহু নৃত্য গীত কৈলা, 
সেবক আনিয়া মালা প্রসাদাদি দিলা। 


গোপীনাথের পুরর্বকথ|। সকল শুনিলা, 


পুরীর লাগিয়৷ যৈছে ক্ষীর চুরি কৈলা । 


পুরীরে গোপাল যৈছে দিলা দরশন, 
গোসাঞ্রি করিল! যৈছে সেবা প্রকটন। 


চৈতন্য গোসাঞ্ি উক্ত এ সব বৃত্তান্ত, 
ঠাকুর শুনিলা একমনে আগ্োপান্ত । 
পুরী গোসাঞ্জির অস্ত্যদশা শ্লোক পড়ি, 
প্রেমে পূর্ণ হেলা! প্রভু নেত্রে বহে বারি 


তথাহি শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীকৃতভাবাবল্যাং। 
অয়ি দীন-দয়ার্ড নাথ ! মথুরানাথ ! কদাবলো কানে, 


হৃদয়ং তদলোক-কাতরং দয়িত ! ভাম্যতি কিং করোমাহং 


॥ ১ 
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পুরী গোসাগ্র স্থান করি প্রদক্ষিণ, 
অষ্টাক্জ লোটায় অঙ্গে স্ফুরে প্রেমচিন্‌ । 
গোপীনাথে বন্দি তার সেবকে মিলিয়াঃ 


প্রভাতে চলিলা সবে হরষিত হৈয়া। 


কটক নিকটে এক গ্রাম মনোহর? 
তাহাতে বসয়ে এক ধনী দ্বিজবর | 
শ্রীবংশীর শিষ্য তেঁহ পরিচয় পাঞাঃ 
বহুত করিল! সেবা ভক্তিযুক্ত হঞা । 
কটকেতে গেলা প্রভু ক্রমে ক্রমে চলি, 
দেখিবারে সাক্ষীগোপাল, মনে কুতৃহলী । 
গোগাল মন্দির পুছি করিলা গমন, 


সাক্ষাৎ গোপাল সেই, ব্রজেন্দ্র ন্দন | 


দেখিয়া মুচ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমেতেঃ 
পরমেশ্বর দাস তারে তুলে ধরি হাতে । 
স্থিয়ভাবে পুনরপি করয়ে দর্শন. 
রূপের মাধুর্য কিছু না যায় বর্ণন। 
স্তুতি শ্লোক পড়ি কৈলা বহুত স্তবন, 
মুখ-পদ্মে নেত্রভৃঙ্জ কৈলা আরোপণ। 
নাসাবিধ ছন্দোবন্ধে প্রভু স্তুতি কৈলা, 
পূজারী প্রসাদ দিয়া মালা গলে দিলা । 
মাল! পেয়ে প্রেমানন্দে করয়ে নর্তৃন, 


চৌঁদিকে * বৈষ্ণবগণ বাজায় বাজন। 
এইরূপে কতক্ষণ করি নৃত্য গান, 
সেই রাত্রি সেই স্থানে কৈল৷ অবস্থান । 


ছা দেন ্ 
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দশম পারচ্ছেদ 


গোপাল অধরামৃত সবে মাল পাইলা, 
গোপালের সেবা লাগি দ্রব্য কিছু দিল! । 
শুনিলেন গোপালের পৃর্ধের বৃত্তান্ত 
লালসা বাঁড়িল মনে শুনি আছ্যঅন্ত । 
নিত্যানন্দ প্রভু উক্ত ছুই বিপ্রকথা, 
ধযৈছে গোপাল আসি সাক্ষী দিলা হেথা । 
সকল প্রসঙ্গ শুনি প্রেমাবিষ হৈলা, 
আনন্দাশ্র পুলক সব অঙ্গে প্রকটিল৷ । 
নানাবিধ প্রসঙ্গেতে রাত্রি গোঙাইলা, 
গোপালে প্রণতি করি প্রভাতে চলিলা । 


আঠার নালায় চলি গেলা ক্রমে ক্রমে, 


গ্রীমন্দির দেখিয়া বিভোর হেলা প্রেমে । 
ভুমেতে উতরি করেন্‌ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, 
বৈষব. সকলে গান করে কৃষ্ণ নাম। 
মুদঙ্গ বাজায় কেহ. কেহ করে নৃত্য, 
যাত্রিক পথিক সব প্রেমেতে উন্মত্ত। 
এইরূপে নাচিতে গাইতে চলিগেলা, 
নরেন্দ্রেতে গিয়া সবে উপনীত হৈল!। 
নরেন্দ্রের জল শিরে করিলা ধারণ, 
পুরী শোভা দেখি হৈলা আনন্দিত মন। 
নারিকেল বন কত আত্ম কাঠাল, 


খর্জর কদলী তাল উচ্চ উচ্চ শাল। 
অশোক কিংশুক কত দাড়িম্বের বন। 


১171 নী]. 
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দশম পরিচ্ছেদ 


নানাজাতি বৃক্ষ কত পুম্পের উদ্যান, 


নানাজাতি বিহঙ্গমে করিতেছে গান। 


অদ্রালিকা কতশত চতুঃশালা ঘর; 
নানাচিত্র পতাকাতে দেখিতে : সুন্দর । 
সহজে বৈকণ্ঠ .ধাম দেবের নিবাস, 
তাতে প্রভু জগন্নাথ করেন বিলাস। 
দেখিতে দেখিতে প্রভু পথে চলি যাঁয়ঃ 
ভক্তগণ আগে পিছে কৃষ্ণগুণ গায়। 
উপস্থিত হৈলা আসি সবে সিংহদ্বারে, 
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে পড়ে ধরণী উপরে । 
ক্ষণে অন্ত ক্ষণে কল্প গদগদ প্রলয় । 
স্বরভঙ্গ হৈল মুখে না স্ফুরে বচন, 
সঙ্গের বৈষবগণ করে সংকীর্তন। 
মধ্যাহ্ন সময়ে যবে আরতি বাজিল, 
বহি ঠাকুর কিছু সম্বিৎ পাইল । 
জগন্নাথ সেবক যত আনি সন্নিধানে, 
কহেন চলহ জগবন্ধু দরশনে। 
ঠাকুর কহেন আগে করি গিয়া স্বান, 

বে গিয়া দেখিব সে কমল বয়ান। 
(করিবার তরে করিলা। গমন, 
ধ দেখি হৈলা প্রফুল্লিত মন। 
নিজগণ লঞা জলেতে নামিল । 
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কৌতুকে তরঙ্গে ভাসি ক্ষণে যায় দুরে, 
তরঙ্গ সহিত ক্ষণে লাগে আসি তীরে । 
এইরূপে কতক্ষণ জলকেলী করি, 
গমন করিল! সবে ধৌতবাস পরি। 
সিংহদ্বারে আসি মাত্র সবে দাড়াইলা, 
পাণ্ডাগণ আসি হাতে ধরি লয়! গেল । 
দ্বার পার হঞা করি পাদপ্রক্ষালন, 
প্রদক্ষিণ করি কৈলা মন্দিরে গমন । 
গরুড়ের স্তম্ত কাছে আসি দীড়াইলা, 
পাণ্ডাগণ উপরোধে নিকটে না৷ গেল!। 
জগন্নাথ সম্মুখেতে ধরিলা সকল। 
নয়ন ভরিয়া দেখে কমললোচন, 
দেখিতে দেখিতে প্রভূ আনন্দে মগন। 
দক্ষিণে গ্রীবলরাম সিতান্জছ্যুতি, 
বিকচ কমলনেত্র যেন মত্ত হাতী। 


কমল-নয়নী পূর্ণচন্দ্র-নিভাননা । 

এ তিন মুরতি দেখি হৃদয়ে উল্লাস, 
দেখিতে দেখিতে হেলা প্রেমের প্রকাশ । 
আনন্দাশ্রু বহে বক্ষে, পুলক সঞ্চার, 
জোড় হাতে রহে অঙ্গে সান্তবিক বিকার । 
দণ্ডবৎ করিবারে যেন কৈলা মন, 
ভূমেতে পড়িল প্রেমে হয়ে অচেতন 
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পণ্ডিত গোসাঞ্ি তথা কৈলা আগমন, 
দয়শন করিবারে কমল-লোচন । 
জগবন্ধু-মুখ দেখি হইলা আনন্দ, . 
ঠাকুরের প্রেম দেখি কহে মন্দ মন্দ । 
কোন্‌ জন্‌ প্রেমাবেশে ভূমিতে পড়িয়া, 
কাহার নন্দন ইনি কহ বিবরিয়া। 
দাস শ্রীপরমেশ্বর ছিলেন তথায়, 
পণ্ডিত গ্োসাঞ্ি দেখি সানন্দ হৃদয় । 
দণ্ডবৎ কোলাকোলী নহে স্থানাভাবে, 


বাক্যে নতি স্ততি করে অতি নতভাবে» 


ধুপ আরতি কালে আরতি বাজিল, 
ঠাকুর চেতন পেয়ে তবহি উঠিল । 
জয় জয় জগন্নাথ উচ্চ ধ্বনি হৈল, 
শঙ্খ ঘণ্ট। কাংশ্য কত বাজিতে লাগিল । 
আইল সকল লোক দেখিতে ঈশ্বর, 
_মহানীড় হৈল দেখিবার নাহি স্থল। 
ভরতি করিয়া জগবন্ধুর পৃজারী, 
শ্রীমালা প্রসাদ রামে দিলা যত্ন করি। 
গ্রীমাল্য প্রসাদ পেয়ে আনন্দ অপার, 
বহু নতি স্ততি করে দৈন্য পরীহার । 
সে দিন হইল জগন্নাথে নিমন্ত্রণ, 
নিমন্ত্রণ শিরে, ধরি বাহিরে গমন। 
পণ্ডিত গোসাঞ্ছি মালা প্রসাদ পাইয়া, 
নিজ বাসে চলি যান আনন্দিত হৈয়া। 
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সিংহদ্ব/রেতে রাম আসি দীড়াইলা, 
পণ্ডিত গোসাঞ্জি কোথা পুছিতে লাগিলা 
পরমেশ্বর কহে প্রভূ! রহ এইখানে, 
এখনি করিবে এই পথে আগমনে । 
ঠাকুর কহেন কোথা দেখা তোমা সনে, 
তেঁহ কহিলেন প্রভু-মন্দির - প্রার্জনে। 
মহাভীড় দেখি না করান্থু পরিচয়, 
এখনি আসিবে হেথা শুন মহাশয়। 


বলিতে বলিতে হেনকালে গদাধর, 


সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলা সত্বর । 
এ দেখ বলি দাস ঠাকুরে জানালা, 
দেখিয়। ঠাকুর তবে সম্ভরমে উঠিল! । 
গোসাঞ্ি কহেন তুমি কাহার নন্দন, 
পরিচয় দেহ শুনি সব বিবরণ । 
শ্রীবংশীবদন পৌল্র, জাহ্ুবার দাস, 
তোমারে দেখিব মনে ছিল বড় আশ । 
বড় ভাগ্যফলে আমি পেলেম দর্শন, 
মোরে কৃপা কর নাথ ! দিয়ে শ্রীচরণ। 
এত বলি পদে ধরি পড়িলা ভূমিতে, 
পণ্ডিত গোসাঞ্ি তারে তুলে ধরি হাতে 
পুলকিত হইলেন তারে কোলে করি, 
ন্যনের নীরে অভিষেকে হৃদে ধরি । 
ক্ষণেকে সম্বিত পেয়ে কহেন গোসাঞ্িঃ, 
ধন্য ধন্য ওহে বাপু! বলিহারী যাই । 


সার চিল: 
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দশম পরিচ্ছেদ 


জাহবা তোমারে পণ কৃপা কৈলা জানি, 
তা না হলে হেন প্রেম কীহা পাইলে তুমি । 
কিম্বা তুমি শ্রীবংশীবদন-শক্তিধর, 
বংশীরূপে অবতীর্ণ প্রেমের আকর। 
ভাল হল এলে বাপু ! দেখিলাম তোমা, 
হৃদয় জুড়াল মোর দেখি তব প্রেমা। 
কহ কহ গৌড়ের কুশল সমাচার, 
গৌরাঙ্গ বিহীনে প্রাণ নাহি রহে আর। 


কি দোষে আমারে প্রভু সঙ্গে নাহি লৈলা, 


এ কথা কহিতে যেন দ্রবীভূত হৈলা । 
ঠাকুর ধরিয়া তারে করিলা স্ুস্থির, 
কহিতে লাগিলা মৃদু বচনে সুধীর । 
শ্রীচৈতন্ত প্রভু তব জগতে বিখ্যাত, 
একই স্বরূপ কিছু নাহি ভেদ তত্ব। 
 ত্যজিয়া উদ্বেগ শুন গৌড়ের কুশল, 
সকলেই শ্রীচৈতন্য বিরহে বিহ্বল । 
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গ লৈল, 
কে কোথা আছয়ে, অন্য নাহিক সম্বল । 
গোসাঞ্জি কহেন্‌ অদ্বৈত কৈতবের গুরু, 
মান অভিমান বাঞ্চ। নাহি রাখে কারু। 
নিত্যানমন্দ বাউল না জানে ভালমন্দ, 
শ্রীবাস নর্তক কত জানে ছন্দোবদ্ধ । 
সবে মেলি নানারীতে নাচালা প্রভুরে; 
আনিল আপন সুখে লৈল বহু বরে। 


শ্ীশ্রীমূরলী-বিলাস 


৪1 


৮১ 


ঠাকুর কহেন প্রভু ! ইহা সত্য. হয়, 
আপন প্রভুর কীর্তি বুঝা নাহি যায়! 
গোপাঙনাগণে ছাড়ি মধুপুরে বাস, 
মথুরা ছাড়িয়া পুরী দ্বারকা নিবাস। 
সবার বিষণ্ন মতি ঝুরয়ে নয়ন, 

হরি হরি কেন প্রভু করিলা 'মন। 
সে সকল ক্ষয় করি আইলা নবদ্বীপে, 
সন্ন্যাস করিলা সবে ফেলি ছুঃখকুপে । 
ক্ষেত্র মধ্যে যে যে লীলা কৈলা গৌরহরি, 
দেখাহ শুনাহ মোরে সকল বিচারি। 
গোসাঞ্রি কহেন বাপু ! চল মোর বাস, 
ঠাকুর কহেন মহাপ্রসাদেতে আশ 1 
গোসাঞ্জি আদেশে বনু প্রসাদ আইলা; 
সকলে মিলিয়া তবে গৃহেতে চলিলা। 
তাহার গৃহেতে সেবা অতি স্শোভন, 
শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন । 
দেখিয়া ঠাকুর বড় আনন্দিত হৈলা, 
সাষ্টাঙ্গ লোটায়ে তারে দণ্ডবৎ কৈলা|। 
যথাযোগ্য সবা সনে কৈল। মেলামেলী, 
প্রসাদ পাইলা সবে হয়ে কুতুহলী। 
দিব্য রম্যস্থান দেখি বিশ্রীম লভিলা । 
জাহ্বা রামাই পাদপম্মে অভিলাষ, 

এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস । 


ইতি শ্রীমূরলী-বিলাসের 
দশম পরিচ্ছেদ | 
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৮২ রীপ্রীমুরলী-বিলাস 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
একাদশ গরিচ্ছেদ যারে প্রতু কুপা করেন কি অলভ্য তার, 

ূ _ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় স্মরণে ধাহার। 

হিরা শ্রীপুরুষোত্বমচন্দ্রে কৈন্থ দরশন, 
জয় জয় গ্রীচৈতন্য প্রেমভক্তি দাতা, কোন ক্লেশ নাহি পথে স্থখে আগমন । 
জয় জয় নিত্যানন্দ দীনহীন ভ্রাতা । গোপীনাথ গোপাল দেখিঙ্ু অনায়াসে, 
অজ্ঞান অবিজ্ঞ অতি মন্দ ছুরাচার, গোস্বামীর সঙ্গে দেখা হলো অনায়াসে । 

এত দোষে দোষী তবু লিখি গুণ তার । পুরীতে আছয়ে যত চৈতন্যের গণ, 


পণ্ডিত গোসাঞ্ডি তথা নিজাসনে বসি, 
চৈতন্য বিয়োগে জাগি পোহায়েন নিশি । 
কৃষ্ণনাম মুখে মাত্র করেন উচ্চার, 
কভু বা বিষাদে বহে নেত্রে জলধার । 
এইরূপে সুখে ছঃখে গোঙায়েন কাল, 
জগন্নাথ দরশন বিহান্‌ বিকাল 

্রীকৃষ্ণ সেবেন্‌ অতি হরিত মলে? 
দেখেন বিগ্রহে সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনে ॥ 
তাহার চরিত কথা অতি  সুললিত, 


আমি অজ্ঞ কি জানিব, সবে বিমোহিত । 


আলস্য ত্যজিয়া রাম উঠিয়া বসিলা, 
কৃষ্ণ মনে ভাবি কিছু নিশ্চয় করিল । 


তথাহি আ্ীমদ্তাগবতে দশমে | 

কিমলত্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে, 

তথাপি তৎপর। রাজন্‌ ! নহি বাঞ্ত্তি কিঞ্চন 
॥ ১ ॥ 
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যে যে লীলা কৈলা৷ প্রভূ লয়ে ভক্তগণ। 
পণ্ডিত গোসাঞ্জি যদি দেখান্‌ সকল, 
তবে ত মানব জন্ম আমার সফল । 
এতেক চিত্তিয়। মনে শয্যা তেয়াগিয়া, 
গোসাঞ্রি সাক্ষাতে রাম দীড়ালা আসিয়া । 
তিহ কহিলেন, কেন আইলে এতরাতে, 
ঠাকুর কহেন তব চরণ দেখিতে । 
বসহ আসনে কহ কিবা প্রয়োজন, 
বসিয়া ঠাকুর তরে করে নিবেদন । 
দেবীর অনুজ্ঞা মতে আইঙ্কু এই স্থানে, 
কিছুই বুঝিতে নারি ভজন সাধনে । 
ভাগবত পড়াইয়া কহ তার অর্থ, 
আমি অজ্ঞ নাহি জানি ভক্তি পরমার্থ। 
প্রীচৈতন্ত প্রভূলীলা যথা যেবা হয়, 
কৃপা করি সেই স্থান দেখাহ আমায় । 


এই ক্ষেত্র মধ্যে আছে যত ভক্তগণ, 
মিলাহ সবায় প্রভূ ! করি নিবেদন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


এতেক শুনিয়া বলেন্‌ পণ্ডিত গোসাঞ্রি, 
ধন্য ধন্য ওহে বাপু বলিহারি যাই ।, 
চৈতন্চন্দ্রের কুপা তোমারে হয়েছে+- 
দেখাব সকলে ইথে বিস্ময় কি আছে। 
এইরূপ প্রসঙ্গেতে রাজি পোহাইল।, 
নিত্যকৃত্য করিবারে দোহে চলি গেলা। 
ন্নান করি সমুদ্রেতে গেলা দরশনে, 
দরশন করিলা সেই কমল-লোচনে । 
দেখি প্রেমাবেশ হৈলা দৌহাকার মনে, 


দর্শন লালসে ভাব কৈলা৷ সংগোপনে । 


গোসাগ্রি কহেন এই স্থানে শচীতুত, 
দরশন উৎক্ঠাতে হৈলা .সমাগত। 
ুচ্ছাগত পড়ি রন্‌ দ্বিতীয় প্রহর, 
হেথা হৈতে সার্বভৌম লইলা৷ নিজ ঘর। 
এই সে গরুড়্তস্ত পার্খে দীড়াইলা, 

এই গর্ত ধার প্রেম অশ্রুতে ভরিলা । 
শুনি দেখি ঠাকুরের হৈলা৷ প্রেমাবেশ, 
পড়িল! গোসাঞ্জি-পদে আলুথালু কেশ । 
গোসাগ্রিঃ কহেন বাপু! না হও চঞ্চল, 
নয়নে দেখহ পদ্ম-মুখ নিরমল। 

এত বলি হাতে ধরি তুলি কৈলা কোলে, 
শৃঙ্গার আরতি দেখি বাহিরেতে চলে । 
গোসাঞ্জির আজ্ঞা লয়া কৈলা অঙ্গীকার । 


শ্রীত্রীমুরলী-বিলাস ৮৩. 


সিংহ দ্বারের পার্খে গর্ত এক হয়ঃ 
যাতে পদ ধুইলা নিত্য শচীর তনয়। 
সেই গর্ত গোসাঞ্চি দেখান ঠাকুরেরে, 
হা পদ ধুই যান্‌ প্রভুর মন্দিরে । 
সে গর্ত মৃত্তিকা লয়ে করিলা ভক্ষণ, 
মস্তকে ধরিতে হৈলা সজল-নয়ন। 
তথা হৈতে গেলা কাশীমিশ্রের নিবাস, 
সতত মিশ্রের চিত্তে বিরহ হুতাশ 1 
গোসাঞ্রি দেখিয়া কিছু হৈলা আনন্দ, 
নমস্কার করি কিছু কহেন মন্দমন্দ। 
তোমার সজেতে এহ হয় কোন্‌ জন, 
কোথা হৈতে আইলা হয় কাহার নন্দন? 
গোসাঞ্রি কহেন বংশী-বদনের পৌল্ত, 
ন্দীয়া-নিবাসী ই'হ.জাহৃবার ছাত্র । 
খড়দহ হৈতে আইলা, সঙ্গে বহুজন, 
প্রীজান্ৃবা পুক্রভাবে করিলা পালন । 
একথা শুনিয়া মিশ্র আনন্দিত হৈলা, 
বসিতে আসন দিয়া কহিতে লাগিল । 
এস এস ওহে বাপু! বসহ আসনে, 
তুয়া মুখ দেখি ছুঃখ হৈল বিমোচনে । 
গৌড়ের কুশল বল শুনি বাপধন ! 
চৈতন্য বিহীনে সবে আছয়ে কেমন 1 
আস্তে ব্যন্তে প্রভু তারে কৈলা নমস্কার, 
হৃদে ধরি মিশ্র লভে আনন্দ অপার । 


৮৪ ্ী্রীমুরলা বিল।স 


_ প্রেমাশ্র সেচনে তার ভাসালেন অঙ্গ, 
ক্ষণ পরে রামচন্দ্র করেন প্রসঙ্গ । 
'স্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনে সবে ছুঃখ পায়, 
' বিরহ বিহ্বল চিত্ত কহিব কি তায়। 
ধন্য তুমি তব গৃহে প্রভু কৈলা বাস, 
সতত দেখিলে গৌর-মুখেন্দু প্রকাশ । 
শ্রবণ নয়ন মন ইন্দ্রিয় সফল, 
প্রভুসঙ্গ লাভে তব আনন্দ অচল । 
কি ছার জনম মোর হৈল অকারণ, 
দেখিতে না পাইলাম অতুল চরণ। 
কোথা বা বসিলা প্রভু কোথা বা শুইলা, 
 দেখাহ আমারে আজ না করিহ হেলা । 
নয়নে গলিত ধারা গদগদ বাণী, 
শুনিয়া মিশ্রের বাড়ে বিয়োগের খনী। 
ঠাকুরের হাতে ধরি মিশ্র মহাশয়, 
দেখান্‌ সে সব স্থান প্রভুর আলয়। 
হেথায় বসিলা প্রভু ভক্তগণ লয়ে, 
এখানে রহিলা প্রভু শয়ন করিয়ে । 
এই স্থান হৈতে ভাবে মুরছিত, পথে- 
_ বাহির হইয়া প্রভু পড়ে এই ভীতে। 
ক্ষত হৈল মুখনদ্ন রুধির-শবণ, 
প্রেমাবেশে এইখানে মুখ সংঘর্ষণ। 
ঠাকুর কহেন ইহা আশ্চধ্য শুনিলা, 
_ মুখ-সংঘর্ষণ প্রভূ কেন বা৷ করিলা। 
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এ.কোন্‌ ভাবের ভাব বুঝ নাহি যায়, 


হেন মহাভাব কথা কেই বা শুনায়। 
গোসাঞ্ কহেন ইহা! লোকে শাস্ত্রে নাই, 
সবে ব্যক্ত কৈলা প্রভূ চৈতন্য গোসাঞ্ি । 
শুনিয়া ঠাকুর ভূমে পড়িয়া যুচ্ছিত, 
অতি স্থকোমল তন্ন খুলায় লুষ্ঠিত। 
দেখিয়া তাহার দশ! হেল প্রেমাবেশ, 
ছুইজনে ধরি তুলি আশ্বাসে বিশেষ । 
কহিলেন মিশ্র বাপু! ত্যজহ ব্যগ্রতা, 
নিশ্চয় করিলা কৃপা! স্র্য্যদাস-সুতা । 

এ হেন অপুর্র্ধ প্রেম হদে স্ফুরিয়াছে, 
চৈতন্বা প্রভুতে রতি তোমার হয়েছে। 
ঠাকুর কহেন ব্যর্থ আমার জীবন, 
নয়নে না দেখিলাম অভয় চরণ । 
তোমরা তাহার সঙ্গে থাকি দিবারাতি, 
সেবিলে অশেষ রূপে সাধিলে যে শ্রীতি। 
তোমাদের কৃপা বিনে কিছু না হইবে, 
প্রেম প্রাপ্তি নাহি হবে মায়া না ছুটিবে। 
এ কথা শুনিয়া তারে বহু প্রশংদিলা, 
নিজালয়ে গিয়া লীলা সব শুনাইলা । 
সেদিন মিশ্রের গৃহে করি অবস্থান, 
প্রসাদ পাইলা৷ সঙ্গে লয়ে নিজগণ । 
পণ্ডিত গোসাঞ্ি গেলা আপনার বাসে, 
ঠাকুর রহিলা সেই রাত্রি মিশ্র পাশে 1 
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তার মুখে শ্রীচৈতন্ লীলাগুণ শুনি, 

উৎকণ্ঠা বাড়িল মনে জোড়করি পাণি। 
কহেন কাতরে শুন মোর নিবেদন, 

গৌরাঙ্গের ভক্ত সঙ্গে করাও মিলন। 

চৈতন্য বিহীনে সবে আগল পাগল, 
তা সবারে দেখে করি নয়ন সফল । 
মিশ্র কহিলেন বাপু! ন্ুস্থ কর মন, 
অনায়াসে হবে তব বাঞ্ছিত পুরণ । 
দেখাও আমারে সে স্বরূপ রামানন্বঃ 
বড় সাধ আছে মনে লভিব আনন্দ।, 
মিশ্র কহিলেন বাপু ! না পারি কহিতে, 


স্বরূপ গোস্বামী দেহ রাখিলা শোকেতে | 


_ আছে বটে রামানন্দ নহে অন্তদ্ধান, 
প্রভুর বিচ্ছেদে তার দহিতেছে প্রাণ। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য বিরহে বিহ্বল, 
প্রীচৈতন্য ধ্যানে রহে ছাড়ি অন্নজল। 
শ্ীপ্রতাপ রুদ্র মহারাজ চক্রবর্তী, 
বিষয় ছাড়িয়া ভাবে চৈতন্য মূরতি। 
অপর যতেক ভক্ত চৈতন্য বিহীনে, 
অস্ত্ধান লীলা সবে কৈলা দিনে দিনে । 
সবার বিষণ মতি ঝুরয়ে নয়নঃ 
হরি হরি কেন প্রভু করিলা এমন। 
গোপীনাথ শ্রীমন্দিরে প্রতু প্রবেশিলা, 
কোথাকারে গেলা পুন নাহি বাহিরিলা। 
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৮৫ 


বলিতে বলিতে মিশ্র পড়িলা ভূমেতে, 
দেখিয়া ঠাকুর ছঃখে লাগিল কাদিতে 1 
শ্রীগৌরাঙ্গ আসি মিশ্রে দিল! দরশম, 
মিশ্র উঠি দেখে যেন শুভের ব্বপন । 
কোথ৷ প্রভু কোথা প্রভু বলেন সঘনে, 
দশদিকে চাহে কভু নহে দরশনে। 
এইমত নিজ ভক্তে মুচ্ছিত দেখিলে, 
প্রাণ রাখিবার তরে দেখা দেন ছলে। 
প্রেমে মিলে বাহে নাহি পায় দরশন, 
এই লাগি মৌনব্রতে রহে কোনজন । 
অস্তর্মনা -হয়ে, রহে জড় হেন প্রায়, 
গৌরাঙ্গের পাদপদ্ম দেখয়ে হিয়ায়। 
কদম্বকেশরঅঙ্গ পুলক-সিঞ্চি, 
সঘনে কীপয়ে অঙ্গ ভাব অপ্রমিত। 
সে অতি অদ্ভুত ভাব বুঝা নাহি যায়, 
সেই সে বুঝিতে পারে ভক্তকৃপা! যায়। 
এ সব প্রসঙ্গে তথা রাত্রি কাটাইল, 
পুর্র্ববৎ জগবন্ধু করি দরশন, 
প্রেমাবেশে অশ্রনেত্র লোমহরষণ। 
শ্রীমাল্য প্রসাদ লভি মিশ্র গৃহে আসি, 
প্রসাদ পাইলা৷ নিজগণ সঙ্গে বসি। 
আচমন করি তথা বিশ্রাম করিয়া, 


কহিতে লাগিলা কিছু মিশ্রে সম্োধিয়া । 


৮৬ 


মিশ্র মহাশয় ! তুমি বড় ভাগ্যবান, 
কায়-মনো-বাক্যে তব গৌরাঙ্গ পরাণ। 
এই কৃপা কর যাতে শুদ্ধা ভক্তি হয়, 
যাহাতে লভিতে পারি প্রেমের আশ্রয় । 
আমারে দেখাহ গোপীনাথের চরণ, 
তোমার চরণে পড়ি করি নিবেদন । 
মিশ্র কহিলেন বাপু! ত্যজহ ব্যগ্রতা, 
তব মনোবাঞ্ধা পূর্ণ হইবে সর্ধবথা। 
চলহ যাইব গোপীনাথ দরশনে, 
দেখিয়া জুড়াবে সেই বঙ্কিমনয়নে । 
বলিতে বলিতে গোপীনাথে উপনীত, 
দেখিয়া কমলমুখ পুলকে পৃরিত। 
অশ্রুনেত্র ধারাবহে অঙ্গ তস্তপ্রায় 
জাড্য বৈকল্য ঘন স্বেদ-বিন্দু তায়। 
চৈতন্য বিয়োগ দশা, দর্শন আনন্দ 
হরষ বিষাদে তথা লাগি গেলা ঘন্। 
অধৈর্ধ্য হইয়া পড়ি ক্ষুদ্র ধের্ধ্য হয়, 
দেখিয়া দর্শকগণ করে হায় হায়। 
লোকের সংঘট্ট আর ক্ষনপদরোলে, 
চকিত ভাবেতে উঠি তথা হৈতে চলে । 
উদ্ভান বিহার যথা কৈলা৷ গোরারায়, 
তীহ! যেয়ে প্রেমাবেশে গড়াগড়ী যায়। 
তীঁহ। হইতে গেলা &োছে গুণ্িচাআলয়, 
তাহা যাই প্রভু লাগি বু বিলপয়। 


শ্রীশ্রীমূরলী“বিলাস 
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গুঁণ্িচা মার্জন লীল! শুনি মিশ্রয়ুখে, 
বহুত বিলাপ করে ধারা বহে চক্ষে । 
তাহা হৈতে গেলা! ইন্দ্রত্যম সরোবর, 
ধাহা জলকেলী ঠৈলা গৌরন্টবর । 
সেই জলে স্বান করি. নিজে ধন্য মানে, 
জলকেলী কথা সব মিশ্রমুখে শুনে । 
সেই জল পান করি প্রেম উথলিলা, 
আপনা নিন্দিয়৷ বহু দেন্য, প্রকাশিল!। 
তথা হইতে গেলা হরিদাসের সদন, 
প্রণাম করিয়া বহু করিলা রোদন । 
অঙ্গনেতে গড়াগড়ী দিলা কতক্ষণ, 
শ্বেত সুক্ষ রেণু অঙ্গে লাগে অগণন। 
রেণু মাখি মণে হইল গৌর-পদ ধুলি, 
পুলকে পুরল অঙ্গ নাচে বাহু তুলি। 
দাস ঠাকুরের লীলা শুনি মিশ্র মুখে, 
গৌর সহ প্রেম শুনি ভাসে মহান্ুখে । 
রূপ সনাতন ভট্ট য়ঘুনাথ দাস, 
প্রভু সঙ্গে ইহাদের যে জাতি বিলাস। 
সে সকল কথা শুনি. প্রেমাবিষ্ট হৈলা, 
তার আত্তি দেখি মিশ্র বিস্তারি কহিলা। 
ভক্তগণ লয়ে প্রভুর অপুর্ব বিলাস, 
শুনিয়া ঠাকুরে হৈল পুলক প্রকাশ 
ভাবেন মনেতে ব্রজে যাব কত দিনে, 
দেখ! হবে কবে রূপ সনাতন সনে । 
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ভ্ীত্রীয়ুরলী-বিলাস ৮৭ 
রামানন্দ রায় সনে মিলিবার আশে, তোমাতে চৈতন্য প্রভু সদা অধিষ্ঠান, 
জিজ্ঞাসেন কাশীনিশ্রে সুমধুর ভাষে। তোমার প্রেমের বশ গৌর ভগবান । 
বলুন্‌ আমারে কীাহা রায় মহাশয়? এতদিনে ধন্য হৈল আমার জীবন, 
তাঁর বাসে চলি করাউন্‌ পরিচয়। দয়া করি মোর মাতে দেহ শ্রীচরণ। 
তবে মিশ্র লয়ে গেলা রায়ের সদন, হরি ! হরি ! হেন বাক্য না কহিও মোরে, 
রায় বসি সদা ভাবেন্‌ চৈতন্য-চরণ। একে শ্রেষ্ঠ তাহে প্রভুকৃপা যে তোমারে। 
হেনকালে কাশীমিশ্র হৈলা উপনীত, তোমার সৌন্দর্য দেখি হৃদয়ে উল্লাস, 
মিশ্রে দেখি বাহানেত্রে চাহে চারিভিত। সব ছুঃখ গেল! দূরে আনন্দ প্রকাশ । 
বিরহে আকুল অঙ্গ নিতান্ত ছুর্র্বল, হো প্রেমে গরগর নেত্রে জলধার, 
কভু কিছু ভক্ষণ করয়ে মাত্র জল। বাহুমাত্র নাহি অঙ্গে পুলক সঞ্চার । 
রামাই দেখিয়া, মনে করিয়া চিন্তন, কতক্ষণ বৈ হে সুস্থির হইলা, 
বলেন বলহ মিশ্র এহ রোন্‌ জন? রায়ের সম্মুখে রাম আসনে বসিল। । 
মিশ্র কহিলেন বংশী-বদনের পৌন্র, মিশ্র বসিলেন তথায় অন্য আসনে, 
নদীয়া নগরবাসী উদার চরিত্র । সঙ্গীগণ বসিলেন যথাযোগ্য স্থানে । 
৮৮৮০8 জিজ্ঞাসেন রায় তবে গৌড়ের বারতা» 
পরম বৈষ্ণব ৃ ঠাকুর কহেন আর কি কহিব কথা । 
চৈতন্য চরণপন্মে কায়মনে ন্ঠ প্রভুর বিরহে যত গৌড়-ভক্তগণ, 
প্রতৃর ভক্তের সঙ্গে মিলিবারে তৃষ্ণা। অন্ন জল নাহি খান, বিষগ্র-বদন। 
জগন্নাথ আইলেন দর্শন আশায় আমি অজ্ঞ নাহি দেখি না ষাই কোথায়, 
হেথায় আইলা মোরে করিয়া সহায় । সবে মাত্র শুনি লোক করে হায় হায়। 
রায় কহিলেন বাপু! এস করি কোলে, নীলাচল আইলাম প্রভূ আজ্ঞা মাগি, 
এত ঘলি.কোলে করি সিঞ্চে অগ্রন্জলে। জগন্নাথ দেখিলাম জন্ম-ফলভাগী । 
ঠাকুর কছেন কৃপা কর মহাশয়, তাহা ছৈতে ভাগ্য তব দেখিম্থু চরণ 
বছদিনে পূর্ণ হৈল মনের, আশয়। ুল্লভ মানুষ জনমের প্রয়োজন । 


৮৮ 


/ 
ৰস ৫ 
রর এ 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


শ্রীঞ্ীয়ুরলী-বিলাস্‌ 
তথাহি।-_ রায় কহিলেন বাপু! প্রেম, 
সক্ষোঃ ফলং তাদৃশ-দর্শনং হি কোটি মুক্তি ফলে তার না মিলয়ে লব । 
তম্বাঃ ফলং তাদৃশ-গ-অ-সঙ্গ; তথাহি পান্সে। 
জিহ্বা-ফলং তাদৃশ-কীর্তনং হি মুক্তানামপি সিগ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ 
ুদুল্পভা ভাগবভা! হি লোকে ॥ ২ ॥ দর রানার 


সাধু দরশন পরশন গুণকথা, 

নেত্র জিহবা ইন্ড্রিয়াদি সফল সবর্বথ] । 
ভক্তের হৃদয়ে প্রভু সদা অধিষ্ঠান, 
মহতের কৃপা বিনা না হয় কল্যাণ। 
মোরে কৃপা কর আমি অজ্ঞান পামর, 
আশা! করি আইলাম তোমার গোচর। 
রার কহে কাহে তুমি কর দৈন্য উক্তি, 
জান্বা তোমারে দিল! ।নজ প্রেম-ভক্তি। 
অমিয় ছুল্লভ প্রেম তোমাতে সঞ্চার, 
কি হেতু আপন! মনে করহ ধিকৃকার । 
কিম্বা এই প্রেমানন্দ স্বাভাবিক হয়, 
জীব-অভিমানে সদা আপনা নিন্দয়। 
জীব নিত্য দাস তেই সেবানন্দে মন, 
কৃষ্ণাস্বুধি জলে সদা ইন্জ্রিয় মার্জন । 
সেই শুদ্ধ ভক্তি ষার হৃদয়ে গছিল, 
সালোক্যাদি মুক্তিপদ তার তুচ্ছ হৈল। 
ঠাকুর কহেন মুক্তি না করি গ্রহণ, 
সেবানন্দ মাগে জীব কিসের কারণ 
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শুনিয়৷ রামের মহা প্রেম উথলিল, 
স্তম্ভ কম্প হর্ষ, অশ্রু নয়ন ভরিল। 


আনন্দ দেখিয়া রায়ে প্রেমের সঞ্চার, 


বহুবিধ প্রশংসয়ে তারে বারবার । 
রায়ের প্রযত্তবে তথা প্রসাদ ভোজন, 
ভোজনান্তে কাশা মিশ্র করিল! গমন। 
সেই রাত্রি রামচন্দ্র রহিল! সেখানে, 
কৃষ্ণ কথা রায়মুখে শুনে কায় মনে। 
ভক্তির নিদ্ধান্ত প্রেম-তত্ব নিরূপণ, 
বিবিধ বিলাস নিত্য ভক্তি সংস্থাপন । 
যে সকল কথা মহাপ্রভুরে কহিলা । 


ঠাকুরের ভক্তি দেখি সব শুনাইলা । 


প্রাতঃকালে উঠি পৃর্ববৎ আচরণ, 
মহোদধি স্নান জগবন্ধু দরশন । 

দিনে পরিক্রমা সব ভক্তগণ সঙ্গে, 
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা দেখি -প্রেম-চিহ্ন অঙ্গে । 
রাত্রে রায় পাশে বসি কৃষ্ণ-কথাম্বাদ, 
স্দ্ধ ভক্তি দেখি সবে করয়ে আহ্লাদ । 


একাদশ পরিস্ছেদ 
সবার আহলাদে ভক্তি অধিক বাড়য়। বাল্য পৌগণ্ড গিয়ে কৈশোরে প্রবেশ, 
যথাযোগ্য প্রীতি স্সেহ গৌরব প্রণয় । তাহাতে হইলা রাগোৎপত্তি নির্র্বশেষ | 
এইরূপে কিছুদিন রহি লীলাচলে, যখন হইল সেই রাগের অদ্কুর, 
ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথা কহে কুতৃহলে । চিত্রপট দেখি তথি নয়ন-ভঙ্কুর | 
যন্পপিও অপ্রকটে ভক্তগণ ছুঃখী, অন্নদিন ঘাড়ে তার অবধি ন৷ হয়, 
তথাপিও লীল্গাগুপ গানে সবে সুখী তাহে মুরলীর ধ্বনি হইল সহায়। 
বি/পবিবর্ত পদ শুনি য়ায় মুখে, সখী সস্কোধিয়া যাই ! কহে এই কথা, 
তার অর্থ জিজ্ঞাসেন প্রেমের পুলকে । কান্ৃঠামে প্রিয় সখি! কহ গিয়া তথা । 
ঠাফুর কহেন কৃপা করি ফহ শুনি, প্রথম রাগেতে হৈলা নয়ন ভঙ্গুর, 
কর্ছিতে লাগিলা রায় তার ভক্তি জানি। দিনে দিনে বাড়ি প্রেম হইল অতৃল। 
রমণ রমণী ভাব কিছু নাই মনে, 
হব মনোভব ছু'ছ মন পিশিল তখনে। 
পহ্থিনহি রাগ নক়্ন ভঙ্গতেল, প্রিয়সখি ! সেই সব প্রেম-বিবরণী, 
অঙ্ুদিন বাল অবধি না গেল। কহিও, সে কানু আজ ভুলিল আপনি। 
লা লো রমণ না হাম রমণী, দৃতী না খুঁজিন্থু, অন্য জনে না৷ ডাকিন্তু, 
ছুছ মন মনোভব পেশল জামি। পঞ্চবাণে একমাত্র মধ্যস্থ করিত । 
এ লখি! সো সব প্রেমকো। কহানি, এখন সে রাগ কোথা ? তুমি হলে দূতী, 
কাহ্থঠামে কহবি বিছুরল জানি। 


ন| খোজল দূতী না! খোজল আন্‌, 
ছুঁন্ছকো! মিলনে মধ্যত পাচষাণ। 
অব সোহ বিরাগ তু'হ ভেলি দুতী, 
স্ুপুরূথ প্রেম কে! এঁছন রীতি । 


রায় কহিলেন বাপু! শুনহ তাৎপর্ধ্য, 
পহ্ছিল রাগের কথা পরম আশ্চর্ধ্য । 


ীগ্রীমূরলী-বিলাস ৮৯ 


স্বপুরুষ নুপ্রেমের এই রূপ রীতি । 
শুনিয়া ঠাকুর রাম প্রেমে ঢল ঢল, 
সাত্বিক ভাবেতে অঙ্গ হৈল চঞ্চল । 
রায়ের গভীর বাণী অতি সুমধুর, 
শ্রবণ জুড়ায় সব ব্যথা যায় দূর। 

পুন জিজ্ঞাসেন সাধ্য বস্তু কিসে পায়, 
পুলকিত মনে রায় তীছারে বুঝায় । 


৯" ্র্ীুরলী-বিলাস 


সখী অস্ুগত এই ব্রজের ভজন, 

অগ্য কোন মতে নহে শুন দিয়। মন। 
সথীগণ হইলেন রাধা ব্বপ্রকাশ, 

এই হেতু উভয়ের করে ভাবোল্লাস। 
সুখের বিভূতি রাধাকৃষ্ণের বাড়ায়, 
ঠোহার আনন্দে, সখী ইন্ড্রিয় জুড়ায় । 
তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে | 

বিভুরপি স্ুখন্ধপ স্বপ্রকাশোপি ভাবঃ 
ক্ষণমপি নহি রাধাকয়োর্য। খতে স্বাঃ। 
প্রবহতি রসপুণটিং চিদ্বিভূতীবিশেষঃ, 

শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ | ৪ ॥ 
কৃষ্ণের মিলন সখী ন| করে প্রত্যাশা, 
রাধাকৃষ্ণে মিলাইয়া৷ দেখা মাত্র আশা । 
যে সখ-সাগরে গোপা আপনা পাসরে, 
সে সুখের কেহ নাহি সীমা দিতে পারে । 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


তথাহি গোবিন্বলীলামূতে । 

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়াঃ -বেজকুমুদবিধোহদিনী 
নাম শক্কেঃ 
সারাংশঃ প্রেমবল্প্যাঃ কিশলয়-দল-পুষ্পাদি- 
িউ। তুল্যাঃ স্বতু্গ্যাঃ। 
সিক্তায়াং কষ্খচলীলামৃত-য়স-নিচয়ৈ রল্পসস্ত্া 
মমুষ্যাং 

জাত্রেল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং মস্তি 
্ যন্তনচিত্রং ॥ & ॥ 


শুনিয়া রামের নেত্রে বহে প্রেমজল, 
কদম্ববকেশর অঙ্গ অতি স্বকোমল | 
রায়ের চরণ ধরি করয়ে রোদন, 
রায়ের পুলক অঙ্গ? ঝুরয়ে নয়ন । 
বিশাখার চিত্ববৃত্তি রায়েতে স্ফুরণ, 
প্রেমের তরঙ্গ তাতে বহে অন্থুক্ষণ । 


 সাধারফের চিত পরতিমৃততিতবূপা গলিতাদি সখীগণ ব্যতিরেকে তাহাদিগের সেই অপূর্ব 
রতি সুখের স্বাচ্ছন্য-বিলাসের ভাব পরিপুষ্ট হইতে পারে নাঃ মথীগণ না হইলে কখনই রাধা- 
কৃষ্ণের মহাভাব ও মাধুর্য পরিবন্ধিত হইতে পারে না; সুতরাং কোন্‌ রক ব্যক্তি সখী-পদাশ্রয় 


ন! করিয়। থাকিতে পারে 1? ॥ ৪॥ 


ললিতাদি সখী ও ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি মঞ্জরী সকল ব্রজকুমুদ-চন্্ নন সনদ শ্রীকষ্ণের 
হলাদিনী শক্তির সারাংশ 9 তাহারা সর্বথাই প্রীমতী রাধিকার সদৃশ, তাহার! হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা 
রাধারূপ প্রেমলতার নবীন-পন্বব ও পুষ্প সদৃশ, হ্বতরাং যখন কৃষ্খলীলারূপ অস্ত রসে রাধালত! 
অভিষিক্ত ও উল্লসিত হয়, তখন রাধালতার পত্র-পুষ্প-স্বরূপা সখীগণ আপনা দিগের অভিসেচন 
অপেক্ষাও যে রাধালতার মূল সেচনে শতগুণ আসন্দ অগ্কভব করিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে । & ॥ 


তোমারে করিল কৃপা জানিয়া সব্র্বথা। 
শ্রীরাধিকা সমা সেই অনঙ্গ মঞ্রী, 
এক দেহ এক প্রাণ বিলাস-নাগরী । 
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2 3 
একাদশ পরিচ্ছেদ শরীত্রীমুরলী-বিলাম 1, 
ঠাকুরে করিয়া কোলে সিঞ্চে প্রেমজলে, স্তাহার চরণে তুমি আশ্রয় লইলে, 
সম্সেহ বচনে কত আহলাদন করে। মো হতে ছুল্লভ প্রেম তুমি ত পাইলে । 
রায় কহে যদি বাপু! যাহ বুন্দাবন, তাতে তুমি বংশী-বদনের শক্তিধর, 
রূপ সনাতন সঙ্গে করিহ মিলন। তোমার অতুল প্রেম ব্রহ্মা অগোচর। 
স্বরূপ গোসাঞ্ সঙ্গে না হলো মিলন, তোমার তুলন৷ বাপু ! রুক্‌ তোমায়, 
সেহ ভাগ্যবান পাইলা প্রভুর চরণ । তব আগমন পুত করিতে আমায়। 
নিজ কড়চায় কৈলা জাহ্বার স্ব, এত বলি কোলে করি সিঞ্চে প্রেমজলে । 
তাহা লিখি লহ পাবে সব অন্ভব | . স্বুবর্ণ সোহাগা যেন এক ঠাই মিলে । 
স্বরূপ কড়চা রাম লিখিয়৷ লইলা, এইরূপে রায় পাশে কৃষ্ণগুণ কথা, 
পড়িতে পড়িতে প্রেমে পুলকিত হেলা । শুনিয়া ঘুচিল সব হৃদয়ের ব্যথা । 
তা | গদাধর স্থানে ভাগবত অধ্যয়ন, 
ভক্তির সিদ্ধান্ত আর তত্ব নিরাপণ। 

রাধিকাম্বপুর্বমন্তাজস্যনঙ্গমঞ্জরী, বিমল আনন্দ তথা, বর্ধা চারি মাস, 
ইনাক্বপ মুনি দেহের এ ভক্তগণ সঙ্গে সদ কৃষ্ণ কথোল্লাম । 
শেষ-নিত্যবাস-ফুল্পপন্ম-গন্ধলোভিনী, 

শত্তনোতু ময্যধীশ হুরধ্যদাস-নন্দিনী। ৬ বা আদি লীল। দেখি রুতুহলে, 
এাগাঞাকিপড়িপেদাকে ভাসে: সবা আজ্ঞ৷. মাগি যান্‌ গৌড়দেশে চলে । 
ধহহিকাডিভারা জিন জাহুবা রামাই পাদপদ্ে অভিলাষ, 

এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস । 

রায় কহিলেন বাপু ! শুন তথ্য কথা, ইতি গ্রমুরলী-বিলামের 
আমারে গৌরব দিয়া দৈহ্য কর বৃথা । একাদশ পরিচ্ছেদ । 

অনঙ্গ মঞ্জরী সেই স্ু্যদাস সুতা, দ্াদশ গরিচ্ছেদ | 
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জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাময়, 
ক্ষয় জয় নিত্যানন্দ সদয় হৃদয় । 


দর্শন করিয়া বহু করিলা শ্তবন, 


গ্ননের উদ্বেগে বহু করিলা রোদন । 
দগুবৎ করি পরিক্রমা সপ্তবার, 
সম্মুখেতে ঠাড়াইলা করি যোড়কর। 
জগন্নাথ শ্রীঅঙ্গের মালা খসি পড়ে, 
সেই মাল! পাণ্ডা লয়ে তাঁর শিরে ধরে । 
প্রসাদ লভিয়! তাঁর প্রেম উলিল, 
অষ্টাঙ্গে লোটায়ে বহু প্রণাম করিল । 
জগবন্ধু পরিধেয় বস্ত্র পুরাতন, 
পুজারী ঠাকুর শিরে করিলা বেষ্টন । 
চন্দন কড়ার ডৌর লইলা মাগিয়া, 
করেন স্বদেশ যাত্র। অন্থুমতি লঞা 
পণ্ডিত গোসাঞ্জি স্থানে হইয়া বিদায়, 
প্রণাম করিলা বহু গোপীনাথ পায়। 
পদত্রজে চলি যান্‌ পুরীর ভিতরে, 


সঙ্গের বৈষ্ণব গায় জয় জয় স্বরে। 
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৯২. _.. শ্রীত্রীযুরলী-বিলাস দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
জয় জয় ভক্ত বৃন্দ করুণাসাগর, সদ্গ বাঝরি বাজে হরি নাম গায়, 
নিজাতীষ্ট গুণগাই দেহ এই 'বর । আগে পাছে সকল বৈষ্ণবগণ ধায় । 

শরৎ আইল গেল বর্ষার সঞ্চার, শিঙ্গার গভীরা শবে ভেদিঙ্স গগন, 
শুকাইল মহী, রাজপথ সুবিত্তার | পতাকা নিশান খুস্তি দেখিতে শোভন । 
লঙ্গীগণে ব্যস্ত দেখি রামাই সুন্দর, আঠার নালার পারে চড়ি নরযানে, 
চলিতে করিলা ইচ্ছা আপনার ঘর । রামাই চঙ্সিল অতি বিষগ্-বদনে । 
যথাযোগ্য তক্তগণে করিয়া সম্ভাষ, ফটকে যাইতে সাক্ষী গোপাল দেখিয়া, 
আজ্ঞা মাগিবারে গেলা জগন্নাথ পাশ । প্রসাদ পাইলা সবে আনন্দিত হঞা৷ | 


ক্ষীরচোরা গোপীনাথে করি দরশন, 
প্রসাদের ক্ষীর সবে করিলা ভক্ষণ । 


 ধাহা যান্‌ সেখানেতে সেই সব লোক, 


পুরর্বৎ সেবা করি করয়ে সন্তোষ । 

এই রূপে চলি চলি আইলা নবদ্বীপে, 
লোক সব ধাই আইলা তাহারে দেখিতে । 
কেহ বলে কে এ, কোথা হইতে আইন্সা, 
যে চিনিল সেই তার নিকটে আসিলা । 
সঙ্গীগণে পাঠাইয়া আপনার খার, 
আপনি চলিলা বিষুপ্রিয়ার মন্দিরে | 
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে তারে প্রণাম করিলা, 
গ্রীমতী ঈশ্বরী তারে আশীবর্ধাদ দিলা | 
বিবিধ প্রসাদ রাম দিলা! তার হাতে, 
প্রসাদ লইলা তিহ পরম আহলাদে । 
গ্রীচৈতন্য দাস যবে একথ। শুনিলা, 
কোথায় রামাই মোর বলিয়! ধাইলা 1 
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৯৩ 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
ঠাকুরের মাতা শুনি পরম উল্লাস, তোজন করিয়া আসি বসিয়া সভায়, 
ষেন মৃতদেহে প্রাণ হইলা প্রকাশ । খড়দহে চারিজন বৈষ্বে পাঠায় । 
শরীশচীনন্দন শুনি ধাইয়া আইলা, মহাপ্রসাদের ডালি বিচিত্র আসন, 
প্লামাএর কাছে শচী আসি দীড়াইলা ৷ যাহ! পেয়ে বীরচন্দ্র আনন্দ মগন। 
পিতাকে দেখিয়া রাম অষ্টাঙ্গ লোটায়েঃ ঠাকুরের পিতা মাতা পুক্রের মিলনে, 


প্রণাম করিলা, পিতা কোলে করি তুলে, 
ভ্রীশচীনন্দন ভাই পড়ি ভূমিতলে, 
প্রণাম করিলা, প্রেম আনন্দ বিহ্বলে । 
শ্রীচৈতন্য দাস ন্েহে না ছাড়ে ঠাকুরে, 
টাদযুখে চুদ্বন করয়ে বারে বারে? 
লয়নে নয়ন দিয়া প্রাণ হেন বাসে, 

' স্নেহ অশ্রুধারে দৌহাকার অঙ্গ ভাসে । 
হেন কালে আপ্ত অস্তরঙ্গ গ্রামবাসী, 
যথাযোগ্য মিলিল! সবারে হাসি হাসি। 
তার পর ঘরে গিয়া প্রথমিলা মায়- 
বাছা বাছা বলি মাতা ধরিলা হিয়ায় | 
বয়ানে বয়ান দিয়া করয়ে চুম্বন, 
আনন্দাশ্রুজলে পুজ্রে করিলা সিঞ্চন । 
মায়ে প্রৰোধিয়া রাম বসিলা আসনে, 
সঙ্গীগণে পিতারে মিলান্‌ জনে জনে । 
সবারে সম্মান করি দিলা বাসস্থান, 
পরম আদরে সবে দিলা অন্নপান। 

নান৷ উপাহারে করি বিবিধ ব্যঞ্জন, 
সন্সেহে পুজেরে মাতা করালা ভো'জন। 
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মহামহোৎসব করেন্‌ নিজ নিকেতন । 
নিত্য নিত্য মহোৎসব ব্রাহ্মণ ভোজন, 
বৈষ্ণব ভোজন সদা নাম সংকীর্তন। 
জ্ঞাতি বনু কুটুম্বাদি নিতি আসে যায়, 
যথাযোগ্য মিলে কত সুখ পায় তায়। 
নিত্য নিত্য চলি যান্‌ বিষুণপ্রিয়া ধাম, 
প্রেমাবেশে করে তর পদেতে প্রণাম |. 
কৃষ্ণলীলা! গুণবৃন্দ শুনে তাঁর মুখে, 

দেহ প্রেমার্ণবে ডুবে ভাসে সেই সুখে । 
জগন্নাথক্ষেত্রে যত প্রভূ কৈলা৷ লীলা, 
ক্রমেতে ঠাকুর তাহা বিবরি কহিলা । 
শুনিয়া ঈশ্বরী-মনে প্রেম বাড়ে দূন,.. 
সেই সখ আশ্বাদিতে পুছে পুনঃপুন । 
বিস্তারি সে সব লীলা কহেন ঠাকুর, 
শুনিতে শুনিতে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর । 
এইরূপে নিত্য নিত্য প্রেম আস্বাদন, 
আমি অজ্ঞ কি জানি তা করিব বর্ণন। 


শ্রীবাস মুরারি গুপ্ত মুকন্দাদি সনে, 
শ্রীকৃচৈতন্য লীল। বাড়ে কায়মনে । 
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৯৪ শরীশ্রীমুরলী-বিলাস 


পিতা মাতা সাধ বড় পুক্রবিভা দিতে। 

_ ইহার উদ্ভোগ সবে লাগিলা করিতে । 
ঠাকুরের রূপে আর পাগ্িত্যের গুণে, 
যেই দেখে তার আকর্ষয়ে তনু মনে। 
সত্বংশে জনম ধার যোগ্যকন্যা হয়ঃ 
তারা সবে বন্যা দিতে করয়ে আশয় । 
মধ্যস্থ লোকের বারে পিতাকে বুঝায়, 
পিত। মাত। শুনি তাহ' বড় সুখ পায় 
এইরূপে কতলোক করয়ে যতন, 

শুনিয়া ঠাকুর তাহা' কর়য়ে চিন্তন । 

পাছে মোর বিষয়-নিগভ পড়ে পায়, 

কি উপায়ে ঘুচে ইহা হৈল মোরে দায়। 

_ চৈতন্য গোসাঞ্জি মোরে করহ রক্ষণ» 

_ বিষম সংসারে যেন না করে বন্ধন । 

ইহা মমে করি রাম কহেন পিতারে, 
শ্ীপা্টেতে যাই পিতা আজ্ঞা দেও মোরে 
পিতা কহে কেন ঘাপু ! কহ হেন বাণী, 
 তঘযোগ্য নহে কথা বিজ্ঞ-শিরোমণি ! 
বৃদ্ধ পিতা মাতা ছাড়ি কোথা তুমি যাবে, 
সংসারে থাকিলে বাপু ! সর্র্ধন্ পাবে । 
নবীন বয়স তাতে অতি সুকুমার, 

রিবাহ করহ'লভি আনন্দ অপার । 

_ শুনিয়া ঠাকুয় হাসি কহিতে লালিলা, 
হেন আজ্ঞা কেন পিতঃ ! আমারে করিলা। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


ধিষম সংসার-ভোগ বিধি বিড়ম্বন, 
বিজ্ঞজন হয়ে তবু ছারায় চেতন । 


দারুন ঈশ্বর মায়ায় জগৎমোহিত, 
কি' করিব ফোথা যাব না জানি বিহিত । 


তথাহি শিববাক্যং | 


প্রভাতে মলমুত্রাভ্যাং মধ্যাহ্ছে ক্ষুৎপিপাসয়, 
রাত্রৌ। মদন-নিদ্রাভ্যাং কথং সিদ্ধিবরাননে | 
॥১॥ 


এইরূপ অচেতনে দিবানিশি যায়, 

ইহা নাহি জানে জীব করে কি উপায়। 
শ্রীগুরুচরণপদ্মে আশ্রয় লইয়া, 

কর্মসথদ্রে ফেরে অজ্ঞ, তারে না জানিয়। 
নিদানে কোথায় যাবে কে রাখিবে তারে, 
অষ্টাদশ নরকে সে মরে ফিরে ঘুরে । 
বিষয়ে আবিষ্ট কৃষ্ণ-সম্বদ্ধ-বিহীন, 

অতএব বৃদ্ধ সর্ববত্যাগী উদাসীন । 
সংসারে থাকিলে যদি কৃষ্ণ-ভক্তি হয়, 
তবে কেন বর্ণাশ্রমে উত্তমে ছাড়য়। 
র্ব্বোপাধি বিনিষু্ত তৎপর হইলে, 
সর্বেন্দ্িয়ে সেবে কৃষ্ণ-ভক্তি তারে বলে ।, 


দাশ পরিচ্ছেদ ীপ্রীুরলী-বিলাস ৯৫ 


তথাহি নারদ পল্তরাত্রে। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ মিলয়ে সংসারে, 
সর্বোপাধি ধিনির্ুক্তং তৎপরতেন মির্মলং, এমন সংসার মিথ্যা হইল তোমারে । 
হঘীকেশ হশীকেশ-সেবনং ভক্তিফতম ॥ ২॥ ঠাকুর ফহেন পিতা করি নিবেদন, 
এমন নির্মল ভক্তি অন্মে কি উপায়, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গ তুইত ভজন । 
কি করিতে আইলাম কাল বয়ে যায়। ধর্ম অর্থ কাম মৌঁক্ষ চতুর্ববর্গ হয়, 
তথাহি শ্রামপ্তাগবতে দ্বিতীয়ে আমার ব্রজের ভক্তির, অর্ধ সেহ নয়। 
আমুর্ঠরতি বৈ পুংসামুদ্যমন্তঞ্ ঘমসৌঁ তথাহি আ্রীমপ্তাগন্ঘতে ঘষ্টে |. 
তন্তর্তে যৎক্ষণোনীত উত্তম-ক্পোক-বার্তঁয়। ॥৩। নারায়ণ-পর1ঃ সর্কো ন কুতশ্চন বিভ্যতি। 
এতেক শুনিয়া ঠিতন্যদাস প্রেমাবেশৈ স্বগাঁপবগণরকেঘপি তুল্যার্থ-দর্শিনঃ 1. ৪ || 
পুলে কোলেকরি কান্দে অশ্রজলে ভাসে “পঞ্চাশোদ্ধং বনং ব্রজেৎ” তবে ফেকহিবে 
ধন্য ধন্য ওহে বাপু! তোমার জনম, বৃদ্ধ জন ইহাতে না প্রত্যয় করিবে । 
এমন বিশিষ্ট জ্ঞান তোমাতে সুরণ | তথাহি শ্ীমদ্তাগবত.দশমে | 


মৃত্যুর্জন্মবতাং রাজন্‌ ! দেহেন সহ জা'য়তে, 


তোমা হতে মোর জন্ম ধন্য ষে হইল, ্ রর 


“পথ্চাশোর্ধং বনং ব্রজেং” এই শাস্ত্রেকয় অতএব ষত দেখ অনিত্য সংসার, 
ইহা না কহিয়া কেন কহ বিপর্যয় । তোমার অগেতে বলা ধৃষ্টতা আমার । 


৯ পা ৬ ৪ ও ০ ৯ পা ৬ ০ ভর ও উপ ও জা উস ৫০৪ ৬ জা ও ও উপ. 


একাস্তভাবে সর্বেন্রিয় দ্বারা ইন্জরিযাধীশ্বর প্রীরুষ্কণের অভিলাষ শূন্য, ভ্ঞানকর্মাদিবির হিত 
(বিশুদ্ধ) মেবনকেই ভক্তি কহে । ২। 

শৌনকাদি খধাষিগণ কহিলেন, হে স্থত! দিনমণি উদয় ও অন্ত হই মন্থষ্যের পরমামু ক্ষয় 
করিতেছেন, কেবল মহোচ্চি হরি কথায় ধাহার দিনাতিপাত হইতেছে, ভাহারই পরমা বৃথ! 
ক্ষয় হইতেছে না । ৩। 

মহাদেব পার্ধতীকে কহিলেন, পরিয়ে! যাহার] নারায়ণ পরায়ণ, তাহার! কোথাও ভয় 
পায় না, তাহারা স্বর্গ, অপবর্গ ও মরকেও তুল্য জ্ঞান করিয়! থাকে | ৪। 

ধস্ুদেব কংসকে কিলেন, রাজন্‌! যখন জন্ম হইয়াছে তখনই মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে, 
আজই হউক আর শত বৎমর পরেই হউক প্রাণীগণের মৃত্যু অবশ্থভাবী | ৫ 


১ 


৯০৮ পাশাপাশি পা 
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নিজ: ্ী্ীমুর্ী-বিলাস 


পুজ-পিণ প্রয়োজন এইশীস্ত্রে কয়, 

কিন্তুএর মধ্যে আছে নিগৃঢ় রিষয় । 

বিষুপদে পিগু গিলে, ব্বর্গ কিন্বা মুক্ত, 

সেহ ষ্লাঘ্য করি নাহি মানে কৃষ্ণ ভক্ত । 

“দীয়মানং ন গৃহত্তি” শ্রীমুখ বচন, 

তাহাও কেনন! পিতা করহ্‌ স্মরণ | 

যে কুলে বৈষ্ণব জম্মি লতে ভক্তিতত্ব, 

সে কুলের পিতৃলোক সবে করে ন্বৃত্য। 
তথাহি পান্সে। ূ 

 কুলং পবিত্রং জননী কুতার্থ। 

বসুম্বরা লা! বসতীচ ধন্তা, 

স্বর্গেছপি নৃত্যস্তি পিতরোপি' তেষাং 

যেষাং কুলে বৈষ্ণব নাম লোকঃ || ৬ || 

এ হুতে সৌভাগ্য কিরা আছয়ে সংসারে । 

এ হেতু পণ্ডিত সদা কৃষ্ণ ভক্তি করে। 

শুনিয়া! চৈতন্যদাস মহা প্রেমভরে, : 

ধার! বহে নেত্রে অঙ্গ ধরিবারে নারে । 


সাধু পুল্র ! সাধু পুত্র ! বলি করে কোলে, 


তোমা পুক্র লভিলাম বহু পুণ্য ফলে। 
রামাই কহেন্‌ পিতঃ ! হেন কহ কেন, 
তুমি অেষ্ঠ, আমি তব শক্তযবধারণ। 
মোরে আজা! দেহ করি প্রীকৃ্ ভজন, 
কৃষ্ণের ভজন নিত্য জীবের কারণ। 
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দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


ইহা ছাড়ি অন্য কথা নহে যেন মমে, 
এই নিবেদন পিতঃ! করি শ্রীচরণে। 
গ্রীমতী জাহ্নবা মোরে করিলা করুণ।, 
তাহার চরণে থাকি এ মোর বাসনা । 
স্বচ্ছভাতে আজ্ঞা ক্কর যাও তার পাশ” 
কপটতা৷ কৈলে মোর হবে লর্বধনাশ | 
জমার কৃপায় ভজি কৃষ্ণের চরণ, 
ংসার বাসনা যেন না করে বন্ধন । 
কিছু না বলয়ে পিতা ভাসে প্রেমজলে, 
প্রাণের পুতলী বলি ধরে নিজ কোলে । 


পিতা সম্তাষিয়া গেলা মাতা সন্নিধান, 


মাতার চরণ ধরি প্রণতি বিধান । 
গুণাধিক্যে মাতা পিতা ন্সেহ স্ুুবিস্তার, 
প্রোট়াদি কৈশোর জ্ঞান পুজে লাহি তাঁর 
লদাই দেখয়ে পুজে অতি শিশু প্রায়, 
সেই ভাবে নিজ পুল্রে ধরয়ে হিয়ায়। 
চম্বন করয়ে কত মুখাজ ধরিয়া, 
ঠাকুর কহেন কিছু মাতাকে হাদিয়া । 
শ্রীমতীর আজ্ঞা লয়ে যাঞা লীলাচল, 
দেখিলাম জগবন্ধু চরণ কমল। 
তক্তগণ সঙ্গে রহিলাম চতুর্মাস, 

তথা হৈতে আইলাম মাতা ! তব পাশ। 


মায়ার তরঙ্গ হৈতে করিল স্থগিত। 
যত কিছু বল পিতা মায়ার প্রবন্ধ 
পরীকৃষ্ণ-ভজন বিনা সকলই ছন্দ । 
মোরে হেন আজ্ঞা কর, ভজ কৃষ্ণ-পায়, 
শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনা বুথ কাম্ন যায়। 
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চা ছি তারি, 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ শ্রীজীমূরলী-বিলাস ৯৭ 
অনেক জনতা সঙ্গে বৈষ্ঞবাদিগণ, তথাহি ব্রদ্মবৈবর্তে । 
নিজবাষে যাইতে লবা উৎকষ্ঠিত মন। জীবনং কৃষ্ণভক্তস্ত বরং পঞ্চ দিনানিচ, 
আজ্ঞা কর, যাই মাতা ! এবে খড়দহ, নট কল্পগহত্রাণি ভক্তিহীনস্ত কেশবে ॥ ৭ ॥ 
সাক্ষাৎ করিব প্রভু বীরচন্দ্র সহ। 
যত দেখ সরঞ্জাম সকলি তীহা'র, অতএব ভজি কৃষ্ণঞ্চরণারবিন্দে, 
তারে সমর্পণ এবে করি পুনর্র্বার | মনুয্যু শরীর এই সদা আছে ধন্দে। 
এমন সময়ে পিতা আইলা সেই স্থানে, শুনিয়া হইল পিতা মাতার বিস্ময়, 
কহিল! সকল কথা পত্বী সম্িধানে। বিষয়ে নিবৃত্ত পুর জানিল নিশ্চয় । 
কিছু না বলিতে পারে রহে মৌন ধরি, পিতা মাতা কহে পু, না৷ রহিবে ঘরে, 
পুনবর্বার কহে কিছু পিতৃ-পদ ধরি । নিশ্চয় জানিন্ বাপু ! কৃষ্ণ কৃপা তোরে । 
ওগো পিতা কেন তুমি হও অসন্তোষ, পূর্বের বৃত্বান্ত মাতার হইল উদয়, 
বুঝ দেখি আমি না করিম কিছু দোষ। _ সেই কথা চিন্তি মাতা বোধ মানি রয়। 
তুমি সমর্পিলে মোরে ধাহার চরণে, গ্রীচৈতন্য দাসে তাহা কহে মংগোপনে, 
তাহার চরণ ছাড়ি রহিব কেমনে |. শুনিয়। চৈতগ্য হৈলা৷ আনন্দিত মনে । 
[তহ মোর কর্তা হর্তা। ভর্তা পিতা মাতা, চিতন্য গোসাঞ্রি আজ্ঞা আছে পূর্ব্ব হৈতে 
তাহার চরণ ছাড়ি রহি বল কোথা । সাধুসেবা ভক্তিধর্্ম প্রকাশ করিতে। 
যদি বা রহিতে চাহি, তার কৃপাবলে”_ রামাই স্বরূপে এবে বিহরে অবনী, 
আকর্ষয়ে তনু মন বহছুরূপা ছলে। হেন জন মায়া ধন্দে কভু নহে ঝণী। 
তার কৃপা গুণ হয় অতি সুবিস্তুত, ইহা জানি পিতামাতা সন্তষ্ট হইলা, 


 সকরুণ বাক্যে কিছু কহিতে লাগিল! । 


তুমি ধগ্যয পুত্র ! মোরা তোমার সম্বন্ধে 
অনায়াসে তরি যেন ইহ ভববদ্ধে। 
আর এক কথা বলি শুন বাছাধন! . 
আমা দৌহাকারে নাহি হও বিস্মরণ। 


৪১৮ 


“তামা হেন পুত্র বহু তপেতে জন্মিল, 
কিন্ত মনোবাঞ্ছা বাপ! পুর্ণ না হইল । 
ঠাকুর কহেন পিতা ! না কর সন্তাপ, 
কৃষ্পদে কর সদা প্রণয়-বিলাপ । 
শচীর বিবাহ দিয়া করহ পালন, 
কৃষ্ণসেবা কর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন 
এত বলি যাত্রা কৈলা করিয়া প্রণাম, 
মায়ে অসন্তোষ দেখি করিলা বিরাম। 
সমেহ যতনে সবে করালা ভোজন । 
আচমন করি সবে নিঙ্গ বাসা গিয়া, 
বিশ্রাম করয়ে সবে আনন্দিত হিয়া । 
সন্ধ্যা কালে আরম্তিলা নাম সংকীর্ত্তন, 
শুনিয়া সকল লোক আনন্দে মগন । 
সংকীর্তন আস্তে গেলা ঈশ্বরী-দর্শনে, 
ভক্তিভাবে কৈলা তার চরণ বন্দনে । 
কতক্ষণ কৈলা প্রশ্ন উত্তর আনন্দে, 
পুনঃপুন রাম ঈশ্বরীর পদবন্দে। 
ঠাকুর কহৈন প্রভূ ! করি নিবেদন, 
শ্রীপাটে যাইতে কল্য করেছি মনন । 
বহুবিধ ড্রব্য সঙ্গে আছয়ে আমার, 
বীরচন্দ্র প্রভু অগ্রে ঈপি পুনবর্ধার | 
জগন্নাথ দেখিলাম, প্রভু-ভক্তগণ, 
গৌড় ভক্তগণ সনে করিব মিলন । 
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তব আশীবর্বাদে মোয় হবে সব্বসিদ্ধি, 
ভব কৃপাবলে মুগ পাব প্রেমভক্তি। 
ঈশ্বরী কহেন্‌ বাপু! তুমি ভাগ্যবান। 
নিশ্চয় তোমারে কৃপা কৈলা ভগবান্‌। 
মহা মোহনিগড় নারিল পরশিতৈ, 
অতএব তব জন্ম ধন্য এ জগতে.। 
শুনিয়া ঠাকুর রাম দণ্ডবৎ ৈলা, 
ঠাকুরাণী শ্রীচরণ তীর মাথে দিল। 
বিদায় হইয়া আইলা আন আললয়, 
সেই রাত্রি গৃহে রহি প্রভাতে চলয়। 
স্মরণ মনন অস্তে লয়ে নিজগণ, 
শান্তিপুর পথে প্রভু *করিলা গমন 1: 
শিঙ্গার শব আর উচ্চ সংকীর্তন, 
শুনিয়া সবার হৈল বিষগ্ন বদন । 

কেহ বলে কোথা পুন করয়ে গমন, 
মাতা পিতা গৃহ ছাড়ি এ কোন্‌ কারণ 
কুলবধূগণ কহে কৈশোর বয়সে, 
সংসার না করি এহ যাবে কোন্‌ দেশে । 
কেহ বলে বুঝিয়া দেখেছ বাঁরেবার, 
বিষয়-বাসনা নাহি করে অঙ্গীকার । 
শিষ্ট শিষ্ট জন কহে এহ সাধুজন, 
কৃষ্ণ-নিত্যদাস, কেবা বাদ্ধে এর মন। 
যার যেই মনে হয় সেই তাহা কহে, 
কান্দিতে কান্দিতে প্রভু ! প্রবোধয়ে তাহে। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


ক্রমে আসি উপনীত শান্তিপুর ধারে, 
শত শত লোক তথা আসে দেখিবারে । 
নাম সংকীর্তন করে বৈষ্ব-সমাজ, 
শ্রীঅ্ৈত নিত্যানন্দ গৌর দ্বিজরাজ । 
এই তিন নামে গায় নাচে মত্ত হয়ে? 
প্রেমানন্দোভাসে লোক দেখিয়ে শুনিয়ে । 
লোক পাঠাইয়া জানাইল অন্তঃপুরে, 
_ সীতা ঠাকুরাণী পুজে কহেন সত্ব্রে | 
আদর করিয়া গৃহে আনহ রামাই, 
আজ্ঞাতে অচ্যুতানন্দ আইলা তার ঠাই । 
তারে দেখি রামচন্দ্র আনন্দ অন্তরে, 
বাহু পসারিয়। হে কোলাকুলী করে। 
সবে হরি হরি বলে পুলকিত অঙ্গ, 
টৌহার নুয়নে বহে প্রেমের তরঙ্গ । 
ভাব সংগোপিয়া চলে হাতে ধরাধরি, 
অস্তঃপুরে গেলা রাম নিজগণ এড়ি। 
নীতা ঠাকুরাণী পদে প্রণাম করিয়া, 
অষ্টাঙ্গ প্রণমে অঙ্গ ভূমিতে লুটায়!। 
বহুবিধ নতি স্ততি দেখি গন্মাতা, 
জাশীর্ধাদ করি কত করেন মমতা । 
উঠ । উঠ! কর বাপু! দৈন্ সম্বরণ, 
তধ দৈন্য শুনি মোর হৃদি বিদীরণ | 
কোথা হৈতে আইলে বল কুশল বারতা, 
ফেপ্ন আছেন বল, ভব পিতা মাতা । 
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ীপ্ীুরলী-বিলাস.. রঃ 


বিষুণপ্রিয়া কেমনে আছেন প্রাণ ধরি, 
এ বড় সন্তাপ বাপু! সহিতে না পারি। 
ভাল হৈল এলে বাপু! দেখিন্ব তোমারে, 
আমার যতেক ছুঃখ কি বলিব কারে। 
ঠাকুর কহেন মাতা কার নিবেদন, 
প্রীজাহ্ছবা পদে পিতা কৈলা সমর্পণ |. 
তদবধি খড়দহে রহি কিছু দিন, 
জগবন্ধু দরশনে গেলাম দক্ষিণ । 
মুণ্ডি অভাগীয়া না দেখিস গৌরচন্্র 
বড় সাধ মিলিবারে সঙ্গে তক্তণন্দ ! 
পুরীক্ষেত্রে দেখিলাম পণ্ডিত গোসাঞ্চি, 
তিহ মোরে কৃপা করি দিলা পদে ঠাই । 
কাশী মিশ্র আদি করি রামানন্দ রায়, 
তাদের গুণের কথা কহা নাহি যায়। 
আমি অজ্ঞ মোরে সবে করিলা করুণা, 
এ মুখে কি দিব প্রভু ! তাদের তুলনা । 
গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে সবা প্রাণমাত্র শেষ, 
পুরবাসীজন সবা হিয়া ভরি ক্লেশ। 
চতুমণাস রহি, আসি নবদ্বীপধাম, 
মাতা পিতা উপরোধে তথা রহিলাম । 
তী ঈশ্বরীজীর চরন বেঁখিরা, 
ধড়ে প্রাণ নাহি রহে যায় বাহিরিয়া। 
সবার বিয়োগ দশা কেহ সুখী নয়। 
উদ্ধবোস্ত পুচ্ছলীলা-্লোকমত হয়। 


+১15৮7৮151-৯-১৭ 
চার ২171১০০-১2২৮০ 
*২২3 ২০ 
১৮৬: 


তথাহি পঞ্ভাবল্যাং। 
শীর্ণ গোকুলমগ্ুলী পণ্কুলঃ শম্পানি ন হন্দতে, 
মুকাঃ কোকিলপংক্তয়ঃ শিখিকুলং ন ব্যাকুলং নৃত্যতি। 
সর্বেধ তদ্বিরহানলেন বিধুরাঃ গোবিন্দদৈষ্ঠং গতাঃ, 
কিস্তেকা যমুনা কুরঙ্গনয়না-নেত্রানভি বর্ধাতে ॥ ৮॥ 


শুনি সীতা ঠাকুরাণী হইলা বিকল, 
বিরহ ব্যাকুল-নেত্রে বহে অশ্রজল। 
জাহবা রামাই পাদপঘ্মে অভিলাষ, 
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস | 
ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। 


পয়োদশ গরিচ্ছেদ | 
ৃ 89 82 
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়, 
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত করুণা সাগর, 
নিজাভিষ্ট গুণ গাই এই দেহ বর। 
আমার প্রভুর প্রভু জাহবা গোসাপ্রি, 
তাহার করুণ! বিনা আর গতি নাই? 
পরে নিবেদন করি শুন ভক্তগণ, 
সীতা ঠাকুরাণীপু্দশা না যায় বর্ণন। 
অসবৈত চক্রের কথা কহেন্‌ অনুক্ষণ 
এইরূপ শোকার্ণবে সবে নিমগন। 
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অদ্বৈত দয়ালু বড় ভক্তের জীবন, 


আচম্বতে সব! মনে ভাব উদ্দীপন । 
ঠাকুরাণী উৎকষ্টিত দেখিতে চরণ) . 
অচ্যুতানন্দের হল সজল-নয়ন । 
দাস দাসী আপ্ত অস্তরঙ্গ যত জন, 
সবার বিয়োগ দশ! না যায় বর্ণন। 
দেখিয়া ঠাকুর হৈলা অবসন্নপ্রায়, 
শ্রীঅদ্বেত চন্দ্র পদ হৃদয়ে ধেয়ায় । 
আক্ষেপ করয়ে কত আপনা নিন্দিয়া, 
আবিভূর্তি হেলা প্রত হৃদয় জানিয়া । 
আজান-লম্িত ভুজ স্থললিত অঙ্গ, 
সহজ গমন যেন প্রমন্ত মাতঙ্গ ৷ 
চরণ-কমলে অলি মধু লোভে ধায়, 
নখমণি বালচন্দ্র সম শোভে তায়। 
রস্তা কদলী €নি জানু স্থশোভন, 
কটিতটে স্থশোভিত পট্রের বসন। 
বিকচ কমল নাভি গভীর সুন্দর, 
কম্ত,রী-বিলিপ্ত হৃদি দিব্য মাল্যধর | 
সিংহ-গ্রীবা-সম গ্রীব! পুষ্পহার তাতে, 


যেন মুরধনী ধারা নামে শৈল হতে। 


অধর রাতুল মুখ কিরণ-মগ্ডল, 

মন্দ হাস্যে দশন-মুকৃতা ঝলমল । 
চৌরস কপালে চার চন্দনের ফৌট।, 
টাচর চিকুর দীর্ঘ জিনি মেঘঘটা !. 


তোমারে দেখিতে আজ হেথা আগমন ! 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ জরীত্রীমূরলী-বিলাস ১০১ 
হুঙ্কার গল্জনে ব্রহ্ম-অণ্ড ফাটি যায়, ত্বরা করি যাহ বাপু! সে ব্রজভূুবন, 
হা করি! হা কৃষ্ণ! বলি সদ! নাম গায়। সর্ধ্বসিদ্ধি হবে তব বাঞ্কিত-পুরণ। 
ভক্ত অবতার প্রভু স্বয়ং সদাশিব, এতেক শুনিয়া রাম নতি স্ততি করি, 
আপনি প্রকট হৈলা উদ্ধারিতে জীব । অনেক রোদন কৈলা প্রভু পদ ধরি। 
হেন প্রভু তথা আমি হৈলা অধিষ্ঠান, জয় জয় জগত মঙ্গল ভক্ত প্রাণ, 
দেখিয়া সবার যেন দেহে আইলা প্রাণ । তব করুণায় হয় জীবের কল্যাণ । 
দেখি সীত। ঠাকুরাণী প্রফুল্প-বদন, জয় জয় প্রীঅদ্বৈত জগত ঈশ্বর, 
স্বাভাবিক প্রেম তার উপজে তখন । তোমার প্রসাদে জীব অজর অমর। 
অচ্যুতানন্দের অতি আনন্দ উল্লাস, জয় জয় দয়াময় শাস্তিপুর নাথ, 

ধাইয়া চলিলা তিহ শ্রীচরণ পাশ । মো অধমে কর প্রভু কৃপানৃষ্টিপাত। 
এইরূপে পরিজনে আসিয়া, ঘেরিল, জয় জয় শ্রীচৈতন্য অদৈত-স্বরূপ, 
গিদীহার্ন সারে জর চিজর ছিল জয় জয় বিশ্বনাথ ভক্তজন ভূপ। 
সবার নাহরকপদ বিল গোসা পি জয় জয় নিত্যানন্দ প্রাণ-নিবিবশেষ, 
অহনার ভরে রামাই: মোরে দয়া কর নাথ জগত মহেশ । 
পুত্রে কোলে করি প্রভু করিলা চুম্বন, | ১২ 
রামচন্দ্রে পুনঃপুন করি নিরীক্ষণ । এই মত স্তরতি বু করিতে করিতে, 
নিকটে ডাকেন হস্ত করিয়া লাড়ন, অন্তদ্ধান কেল৷ প্রভু দেখিতে দেখিতে । 
ঠাকুর পড়িয়া ভূমে করেন লুষ্ঠন। সবে হাহাকার করি করয়ে রোদন, 
পরম দয়ালু প্রভু সীতা-প্রাগ-নাথ, হা নাথ ! হা নাথ ! বলি ডাকে ঘনেঘন। 
উন সা | সবে ব্যগ্র দেখি রাম স্থির করি মন, 
সন্সেহ-বচনে প্রভু কহেন তাহারে । মগুত রর কা 

উঠ উঠ! কর বাপু! দৈন্য সম্বরণ, তুমি কি জাননা মাগে৷ তাহার চরিত, 


এই এক লীলা-তার জগতে বিদিত ৷ 


১০২ শ্রীশ্রীমুরলী-বিলাস 


_ তথাহি উত্তর চরিত নাটকে । 
ব্রাদপি কঠোরাণি মৃদুগি কুকমাদপি, 
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরং ॥ ১॥ 


তুমি সব্বততৃজ্ঞাতা জগত জননী, 
আদ্যা শক্তি রূপা সদাশিবের ঘরণী । 
এতেক শুনিয়া ধৈর্য্য হৈলা ঠাকুরাণী, 
নবে হৈলা সুস্থ শুনি মৃছু মৃছু বাণী । 
ঠাকুরাণী কহেন্‌ বাপু ! তুমি ভাগ্যবান্ঃ 
তোমার কল্যাণে সবা জুড়াল পরাণ। 
স্বপ্নে বারেবার দেখি প্রতুর স্বরূপ, 
প্রত্যক্ষে কভু না দেখি হেন অপরূপ । 
প্রীঅচ্যুতানন্দ আদি প্রতু-নিজগণ, 
ঠাকুরে সকলে কৈলা বহু প্রশংসন। 
সকলে মিলিয়া তারে করিলা আদর, 


স্নান পুজ। নিত্যকৃত্য কৈলা অতঃপর । 


জগন্মাতা সীতা কৈলা উত্তম রদ্ধন' 
প্রীঅচ্যুতানন্দ কৈলা কৃষ্ণে সমর্পন । 
সকল বৈষ্ণবগণ প্রসাদ লভিয়া, 
মহানন্দে পান্‌ সবে আকণ্ঠ পুরিয়া । 
অচ্যুতের ভতেগণ সহ রাম মিলি, 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


তাম্বূল চরর্বন করি করিলা বিশ্রাম, 
সন্ধ্যাতে মুদঙ্গ লয়ে করে হুরিনাম । 
এই ত কহিন্থু শান্তিপুর আগমন, 
শ্রীঅদ্বৈত প্রভূ যৈছে দিলা দরশন । 
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়, 
বিশ্বাস করিয়া শুন ত্যজি উপেক্ষায়। 
সমাদরে শাস্তিপুরে রহি দশদিন, 
ঠাকুরাণী মুখে শুনি তত্ব সমীচীন । 
সঙ্গীগণে উৎকষ্টিত দেখি যশোধন, 
অনুমতি মাগিলেন করিতে গমন । 
প্রভাতকালেতে রাম নুযাত্রা করিয়া, 
সীতা ঠাকুরাণী পদে প্রণমিলা গিয়া । 
শ্রীতচ্যুতানন্দ কৈলা প্রেম আলিঙ্গন, 
একে একে সম্ভাষিলা সবারে তখন । 
সবার নিকটে প্রভূ কৃষ্ণ-ভক্তি চান, 
সকলের আজ্ঞা লয়ে করিলা পয়ান। 
তথা হৈতে চলি গেলা অগ্থিকা নগর, 


যথা বিরাজিত গৌর নিতাই সুন্দর । 
শ্রীগৌরিদাসের কথা না যায় বর্ণন, 
যবহি করিলা প্রভু সন্গ্যাস গ্রহণ । 
পণ্ডিতের মনে মনে উৎকণ্ঠা বাড়িলা, 
প্রেমভরে নিতাই চৈতন্য নিরমিলা । 


ভৌজন করিলা সবে হয়ে কৃতৃহলী । 


- 7টি 


পপর 


মহাত্মাদিগের মনের ভাব কে জানিতে পারে? কারণ তাহাদিগের চিত্তবুত্বি ₹”- 


বর্জ অপেক্ষাও কঠিন, কখন বা কুস্থম অপেক্ষাও কোমল বলিয়! লক্ষিত হয়। ১ " 
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ব্রযোদশ পরিচ্ছেদ 


বিগ্রহ স্বরূপে সদা করয়ে পীরিতি, 
দর্শন সেবন নখে কাটে দিবা রাতি। 


শেষ লীলাকালে দৌহে আইলা তার ঘরে, 


সচল বিগ্রহ দেখি আনন্দ অন্তরে । 
ছুঁহু পদ ধৌত করি মস্তকে ধরিলা। 
নানাবিধ উপচারে পাক আরম্তিলা। 
প্রতৃ-প্রিয় ব্াঙ্খনাদি জানি.ভালমত্ব, 
উত্তম সংস্কার করি রান্ধিলেন কত। 
অখণ্ড কদলীপত্রে চারি ভোগ সাজি, 
ভাণ্ডে দিলা ব্যঞ্জনাদি ক্ষীর স্থপ ভাজি । 
চারি পাঠ পাতি ক্রমে জলপাত্র দিলা, 
যতেক সৌষ্ঠৰ আছে সকলি করিলা । 
চারি যুক্তি বসি স্থখে জোজন করয়ে, 
পণ্ডিত ঠাকুর দেখি আনন্দে ভাসয়ে 1 
আচমন করাইয়া তাম্বল অর্পণ, 
পুস্পম৷ল৷ দিয়া কৈলা কুষ্কুমলেপন । 
প্রদক্ষিণ করি প্রেমে নৃত্য আরম্তিলা, 
পূ্ধ্ব প্রেমানন্দ তার উদয় হইলা। 
কম্পাশ্রঃ পুলক হর্ষ দেখি গোরারায়, 
পরম সন্তুষ্ট হয়ে বর যাচে তীয় । 
বাহাম্মতি নাহি তার না শুনে বচন, 
প্রভু ধরি কেল! তারে প্রেম আলিঙ্গন । 
চরণে পড়িয়া তিহ গড়াগক্সি গায়, 
নিত্যানন্দ প্রভু ধরি উঠাইলা তায়। 


শ্ীশ্রীমুরলী-বিলাস ১০৩ 


শান্ত করাইয়! তারে কহেন, ঈশ্বর, 
ছঃখ না ভাবিহ কভু মাগি লহ বর। 
পণ্ডিত বলেন বরে নাহি প্রয়োজন, 
তোমা দোহা পদ যেন করিহে সেবন। 
এই ছুই জগজন-মোহন মুরতি, 
নেত্র ভরি দেখি যেন যায় দিবা রাতি। 
প্র কহিলেন চারি সুত্তি বিচ্যমান, 
ন্বেচ্ছামত ছুই মৃত্তি রাখ সন্নিধান। 


পণ্ডিত কহেন তুমি দক্ষিণে নিতাই, 


হেথায় বৈসহ প্রভু ! বলিহারী যাই। 
মধুর মধুর হাসি রহিলা ছুই ভাই, 

আর ছুই মুত্তি চলি গেলা অন্ধ ঠাই। 
সেই হতে ছুই ভাই পণ্ডিত সদনে, 
সেবা! অঙ্গীকার করি রহেন্‌ প্রীতমনে । 
এ হেন পণ্ডিত দ্বারে রাম উত্তরিলা, 
শুনিয়া পঞ্ডিতবর বাহিরে আইলা! । 


ঠাকুর র।মাঞ্ডি দেখি প্রণমিল! তারে, 


পণ্ডিত হইয়! ব্যগ্র ধরি কোলে করে। 
দেহে কোলাকুলী নেত্রে বহে অশ্রুধার, 
দোহার অঙ্গেতে হৈল পুলক সধণর । 
হাতে ধরি লয়ে গেল! মন্দির ভিতর, 
যথা বিরাজিত নিত্যানন্দ বিশ্বস্তর । 
মূরতি দেখিয়া প্রভু মুচ্ছিত হইলা, 
স্বেদ কম্প আদি অঙ্গে প্রকাশ পাইল! । 
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১০৪ শীপ্রীমুরলী-বিলাস জয়োদশ পরিচ্ছেদ 
দেখিয়া পণ্ডিত অতি বিস্মিত হইয়া, পণ্ডিত সেবার কার্ধ্য সারি রাত্রে বসি, 
জিজ্ঞাসা করেন সঙ্গীগণে সন্থো ধিয়। | রাম সহ প্রশ্নোত্তরে পোহালেন নিশি । 
পরিচয় পেয়ে বলেন আশ্চর্যত নয়, এইরূপে ছুই তিন দিবস রহিয়া, 
জাহবার কৃপা ধাহা তাহা কি বিস্ময়। চলিলা রামাই টাঁদ পুলকিত হইয়া । 
তাতে ইনি শ্রীবদনানন্দ শক্তিধর, চলিগেলা অভিরাম গোপাল দেখিতে, 


সকল সম্ভব এতে নহে অন্য পর। 
এস বলি ধরি লন্‌ কোলে উঠাইয়া, 
আশ্বাস বচনে তারে সুস্থির করিয়া । 
কহেন দেখহ বাপু ! শ্রীগৌর নিতাই, 
কোটাচন্দ্রকান্তি সমুদিল এক ঠাই। 
ঠাকুর কহেন মোরে করহ করুণা, 

এ মাধুর্য যেন হয় হৃদয়ে ধারণা । 
প্রাকৃত নয়ন মনে নহে আস্বাদন, 
অতএব কৃপা কর আমি অচেতন । 
পণ্ডিত কহেন ধন্থা ধন্য তব ভাব, . 
যার হয় সে না মানে প্রেমের স্বভাব । 
এত বলি হাতে ধরি বসীইলা৷ গিয়াঃ 
প্রসাদাদি দিলা তারে যতন করিয়া। 
সকল বৈষ্ণব ক্রমে করিল! ভোজন, 
সন্ধ্যাতে আরতি আর নৃত্য সংকীর্তন ! 
তীর বৃত্যগীতে সবা মন বিমো হিলা, 
পণ্ডিত ঠাকুর শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা । 
তোগের সময় রাম আসি অন্য স্থানে, 
নিতাই চৈতন্য কথা ভক্তমুখে শুনে ). 


গোপালের পুর্র্কথা শুনিতে শুনিতে । 
দাস ভ্রীপরমেশ্বর কহিতে লাগিলা, 
সকলেই একমনে শুনে তার লীলা । 
দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণলীলা কালে, 
গ্রীদাম কৃষ্ণের সঙ্গে লুকাচুরি খেলে । 
খেলিতে খেলিতে কৃষ্ণলীলা অন্যত্তরে, 
তদবধি রহে তিহ পর্বত কন্দরে । 

ইহ কলিষুগে প্রভু গৌরাঙ্গ হইলা, 
নিত্যানন্দ হৈয়। রাম প্রভুরে মিলিলা। 
পরিচয় পেয়ে সবে করেন্‌ অন্বেষণ, 


 শ্রীগৌরাঙ্গ বিবরিলা শ্রীদাম কারণ । 
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নিত্যানন্দ প্রভূ মত্ত সিংহের গমনে, 

শ্রীদালে খজিতে যান্‌ গিরিগো বন্ধনে । 
ডাকিতে ডাকিতে উত্তরিলেন শ্রীদাম, 
কে ডাকে ? উত্তর তারে দিলা বলরাম । 
বলাইর নাম শুনি আইলা চলিয়া, 
কহিতে লাগিলা কিছু নিতাইয়ে দেখিয়া ৷. 


কৌথ। হৈতে আইলি তুই, কিবা তৌর নাম? 


হাসিয়া কহেন প্রভূ আমি বলরাম। 


১৬৪, ্‌ শরাশ্রীমুরলী-বিলাগ | 


শ্রীদাম কহেন মোরে কহ প্রবঞ্চিয়া, 
নিতাই কহেন দেখি মোরে ধরসিয়া । 
হাতে তালি দিয়! চলে নিত্যানন্দ রায়, 
শ্রীদাম ঠাকুর পাছে পাছে ৯লি যায়: 
ধরিতে ন! পারে নিতাই দ্রুতগতি যায়, 
্রীদাম দৌড়িক। তার ধরা নাহি পায় । 
এক দৌড়ে চলি আইলা গৌড়ভুবনে, 
প্রীদাম পশ্চাৎ চলি আইলা তার সনে। 
গৌড় দেশে আসি প্রভু তারে ধরা দিলা, 
শ্রীদাম ঠাকুর তরে কহিতে লীগিলা 
দাদাত বটিস্‌ কিন্ত হেন দশা কেন 
কানাই কে কোথা গেল। বলহ খন। 
নিত্যানন্দ প্রভূ তারে কহিল সকল 
শ্রীদাম ঠাকুর শুনি হাসে খলু খল । 
আমি নাহি যাব তথা তাহারে আনিবে, 
আমি আইলাম হেথা তাহারে কহিবে | 
| নিতাই চলিয়া গেলা ভ্রীদাম রহিলা,.. 
তারপর শুন সবে তার এক লীলা । 
শ্রীমতি মালিনী খেলে শিশুর সংহতি, 


তরে দেখি চিনি ডাকি লইলা স্মৃতি |. 


তি'হ পাছে চলি যান্‌ অগেতে শ্রীদাম, 

নদী পার হৈয়া আইলা খানাকুল গ্রাম । 

নদীর তরঙ্গে কেহ পার হৈতে ন!রে, 
অনায়াসে পায়ে চলি যান্‌ পরপারে । 
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এ হেন রঙ্গে যেহ পায়ে চলি যায়, 
এহত মনুষ্য নয় কোন দেব হয় । 
মালিনী সহিত আসি কদন্বের তলে, 

তন দিন রহে তবু কিছু নাহি বলে। 
গ্জামের সকল লোৰ চরণে পড়িলা, 
জ্জীদ্ সদয় হয়ে কহিতে লাগিলা । 
মহোৎসব কর তবে করিব ভোজন, 
শুনি সব লোক করে দ্রব্য আহরণ: 
মালিনী করেন পাক বিবিধ ব্যর্জন, 
ব্রাহ্মণ সঙ্জন সবে কৈলা নিমন্ত্রণ । 
শ্রীদাম আবেশে ডাকে কানাই বলাই, 
ত্বরা করি আয়, যে যে হবি মোর ভাই । 
এক ডাক, ছুই ডাক, তিন ডাক পেয়ে, 
নিতাই চৈতন্য ছুই ভাই আইলা ধেয়ে । 
দ্বাদশ গোপাল উপগোপাল. সহিত, 
প্রীদাম নিকটে আসি হেলা উপনীত । 
দেখিয়া শ্রীদাম সবে ভাসে মহানুখে, 
যোলসাঙ্গের কাষ্ঠ বেণু ধরিলেন মুখে । 
ত্রিভ্গ হৈয় নৃত্য আরম্ভ করিলা, 


সর নৃত্য পদাঘাতে মেদিনী কাপিলা। 


সগণ সহিতে প্রভু দেখেম্‌ ঠাড়াইয়া, 
প্রীদাম ঠাকুর নাচে আবিষ্ট হুইয়া 
এইরূপে কতক্ষণ করেন নর্তন, 
ভ্রীমালিনী দেবি হেথা করেন রন্ধন । 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


গলে বস্ত্র দিয়া আসি হস্ত পদারিলা, 
যোলসাঙ্গের সেই বংশী তার হাতে দিলা। 
প্রীদাম প্রভুকে চিনি দণ্ডবৎ কৈলা, 


প্রভু তারে উঠাইয়া কোলেতে করিলা 


প্রভু তার বক্ষ সম ভ্ি'হ বহু দীর্ঘ, 
হস্তের যতনে তি'হ তারে কৈলা খর্ব । 
শ্রীদাম কহেন তুমি আমারে ছাড়িয়া, 
হেথা যে এসেছ মোরে বঞ্চনা করিয়া । 
নিতাইর পায়ে ধরে দাদ! দাদা বলি, 
নিত্যানন্দ প্রভু তারে লন্‌ কোলে তুলি। 
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ, 
কোলাকুলী করি সবে আনন্দে মগন । 
সব্ধলোকে বলে হেন নাহি দেখি কভু, 
কোথা হৈতে উপনীত হৈল৷ মহাপ্রভু । 
যবন ছুহিতা বলি মালিনী মানিন্থু, 

এহ কোন দেব কন্ঠা! প্রত্যক্ষে দেখিন্ু। 


কোথা হৈতে আইলা এহ দেবের মণ্ডলী, 


বিপ্রগণ রহে সবে হয়ে কৃতাঞ্তলি। 
নিমন্ত্রণ না মানিয়! কৈন্ু অপরাধ, 
বহুভাগ্য থাকে যদি পাইব প্রসাদ । 
দর্শন প্রভাবে সব! মন ভুলি গেলা, 
হেথা নিত্যানন্দ প্রভূ কহিতে লাগিলা। 
হেদেরে রাখাল আমা সবারে ডাকিয়া, 


: কিবা নৃত্য করিতেছ আনন্দে মাতিয়া। 
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ক্ষুধায় কাতর আগে খেতে দেহ মোরে, 


এখনি বুঝাব তোরে, জাননা কি মোরে ? 


মালিনীকে ডাকি কহেন, হয়েছে রন্ধন ? 
মালিনী কহেন সবে করাহু ভোজন। 
নিতাই চৈতন্য হাতে ধরিয়া শ্রীদাম, 
পাকশালে লয়ে পূর্ণ কৈলা মনস্কাম। 
স্বগণ সহিত প্রভূ করিল ভোজন, 

তখন বসিল! যত ব্রাহ্মণ সঙ্জন । 

যে আইলা, তারে দিলা নাহিক বিচার, 


 দীও দাও খাও খাও বলে বারবার । 


কত জনে খাওয়াইলা সংখ্যা নাহি তার, 


অনাথ দরিদ্রে লয়ে গেলা ভারে ভার । 
দেখিয়া সন্তষ্ট প্রভু তাহারে ডাকিয়া, 


_অভিরাম গোপাল নাম দিলেন হাসিয়া 
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প্রেমাবেশে নৃত্য হরিধবনি হুুস্কার, 
নাচে ভক্তগণ, পাষণ্ীরা চমৎকার । 
শুনিয়া ঠাকুর অভিরামের চরিত; 5 
পুলকে পৃরিল অঙ্গ ভাব অপ্রমিত | 
শুনিতে শুনিতে সেই গোপাল চরিত, 
খানাকুলে রামচন্দ্র হৈলা উপস্থিত । 
শিঙ্গার শবদ শুনি হরি সংকীর্তন, 
গোপাল পাঠালা লোক বুঝিতে কারণ। 
শ্রীবংশীবদন পৌজ রামাই আইলা, 

এ কথা শুনিয়া প্রভু পুলকিত হৈলা। 


৪২8 
১০৭ 


আসিয়া ঠাকুর তার পদে প্রণমিলা। 
উঠিয়া গোপাল তারে কোলেতে করিলা 
চাপড় মারিয়া পৃষ্ঠে ধরি তীর হাতে, 
বলে ধরি বসাইলা আপনার সাতে । 
ঠাকুর সদৈন্য বাক্যে করেন্‌ স্তবন, 
কম্পম্বেদ ভরে অঙ্গে সজল-নয়ন। 
ঠাকুরের প্রেম দেখি গোপালে আনন্দ, 
শ্রীহস্ত বুলায় পৃষ্ঠে হাসে মন্দ মন্দ ।. 

সে কালে পরমেশ্বর দাস আসি তথা, 
গোপাল চরণ পন্মে নোয়াইল মাথা । 
তাহারে দেখিয়া গোপাল হৈলা হরষিত, 
তুমি কোথা হৈতে হেথা হৈলে উপনীত ? 
কেমন আছহ কহ সব সমাচার, 

কেমন আছেন বীরচন্দ্র স্থকুমার 1. 
তি'হ কহিলেন, আমি না জানি বিশেষ, 
রামাইর সঙ্গে আমি ফিরি দেশে দেশ। 
রামের বৃত্তান্ত জানাইল৷ তার আগে, 
শুনিয়া গোপাল কহে পরম অনুরাগে । 
জানিন্ জানিন্ব আমি সব পরিচয়, 
জাহবার কৃপা ধাহা তাহা কি বিস্ময় ? 
এত বলি প্রপাদাদি করাল ভোজন, 
প্রসাদ পাইয়া সবে আনন্দে মগন | 
সন্ধ্যাতে আরতি হরিধ্বনি সংকীর্তন, 
প্রেমাধেশে হৃত্য হুছক্কার গরজন । 
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এইরূপে তথা রহি দিন ছুই চারি, 


_ বিদায় মাগিলা তার পদে নমস্করি | 
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তার পর শ্রীখণ্ডেতে নরহরি সনে” 
মিলিলা ঠাকুর অতি আনন্দিত মনে । 
পরিচয় পেয়ে সুখী শ্রীরঘুনন্দন, 
মিলিলা ঠাকুর সহ পুলকিত মন! 
তোমার দর্শন এই মোর ভাগ্যোদয়, 
মোরে অজ্ঞ দেখি দয়া কর মহাশয় | 
বহুবিধ নতি স্তরতি করি সমাদর) 
রামাই ঠাকুরে দিল! দিব্য বাসাঘর । 
যথাযোগ্য মতে করি রন্ধন ভোজন, 
সন্ধ্যাতে আরতি হরিনাম সংকীর্তন। 
রাত্রে বসি প্রেমানন্দে ইষ্টগোষ্টি করি, 
গৌরাঙ্গ কথায় উঠে প্রেমের লহরী । 
প্রেমের তরঙ্গে নানা ভাব অঙ্গে দেখি, 
সরকার নরহরি হৈলা মহা সুখী । 

দিন ছুই রহি তথা করিলা গমন, 
ক্রমেতে মিলিলা যত গৌড় ভক্তগণ 
সবার নিবাসে গিয়া মহা ভক্তি করি, 
যথাযোগ্য দণ্ডবৎ প্রণাম আচরি | 
কোথাও প্রসাদ মিলে কোথা বা রন্ধন, 
যেখানে যেমন সেই মত আচরণ । 
আসংখ্য ভক্তের গণ নাহি নিরূপণ, 
তায় সংখ্যা কে করিবে নাহি হেল জল 
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চতুদ্দশ পরিচ্ছেদ শ্ীপ্রীমুরলী-বি লাস টি ৃ 
কেহ কোন দেশে রহে দুর স্ুনিকট, কুমতি কুতর্ক ভণ্ড রহিল পড়িয়া, 


সেই সেই দেশে যান্‌ তাহার নিকট । 
সকলেই পুলকিত প্রেম ভক্তি গুণে, 
তাতে বংশী-শক্তিধর বলিয়া সম্মানে । 
জাহবার পুজরসম বলি সবে পুজে, 
স্থমধূর ভাবে তিহ সবা চিত্ত রঞ্তে। 
লীলাচল হৈতে গৃহে কাত্তিকে আইলা, 
ছুই মাস গৌড় দেশে ভ্রমণ করিলা । 
মাঘ মাসে খড়দহে পুনঃ আগমন, 
ইহার বিস্তার আর না যায় বর্ণন। 
রামাঞ্চির পাদপদ্ম করি অভিলাষ, 
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস। 


ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের 
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ | 


চতুর্দশ গরিচ্ছেদ 
০ 
জর জয় শ্রীকৃঝ্ণ চৈতন্য পাদপদু, 
জয় জর নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-ভক্তিসদ্া 
জয় জয়াদ্বৈত প্রভু ভক্ত অবতার, 
জয় জয়" ভত্তগণ পরম উদার 
মোরে দয়! কর লাথ ! ঠাকুর রাম।ই, 


অধমে তায়িতে প্রভু! আর কেহ মাই। 
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কৃপা করি গলে বান্ধি লও উদ্ধারিয়া। 
অতঃপর শুন সবে করি নিবেদন) 

বৈষ্ব গোসাঞ্জি পদ করিয়া স্মরণ । 
গাকুর আইলা যদি ক্রমে খড়দহে, 
গ্রামবাসী ভাসে সবে আনন্দ প্রবাহে । 


বীরচন্দ্র প্রভু শুনি মহা পুলকিত, 


বসুধা জাহ্ুবা মাতা হৈলা৷ আনন্দিত। 
বীরচন্দ্র প্রভূ তবে বাহির হইলা, 
হেনকালে রামচন্দ্র আসি উত্তরিলা । 
দণ্ডবৎ করিতেই তুলি হাতে ধরি, 

পুলকে পুরিত হৈলা তারে কোলে করি । 
অনুমতি লয়ে যান্‌ জাহ্ুবার স্থানে, , 
গদগদ ভাবে তার পড়েন চরণে । 

বন্ুধার পাদপদ্ম করিয়া বন্দন) 

স্থভদ্রা বধূকে বন্দি আনন্দিত মন । 

গঙ্গা ঠাকুরাণী বলি কহি.মিষ্ট বাত, 
গাহবার কাছে আইলা করি জোড় হাত্ত। 
এ দিকে বৈষব বীরচন্দে 'প্রণমিয়া, 
আপন আপন বাসে গেলেন চলিয়া । 
বনমালী ফৌজদার যতেক সামগ্রী, 


আনিয়া প্রভুর আগে একে একে ধরি ' 


তালিকা,করিয়াসধখভাগারে যোগায়, 
শিয়োপা বাঁঙ্িলা প্রভূ তাহা মাথায়, 


8১১১৮ 


অন্থুজ্ঞা মাগিয়া তি'হ গেলা নিজ বাসে, 
বিদায় করিল! সবে সুমধুর ভাসে । 
পরে অন্তঃপুরে প্রভু করিলা গমন, 
রামাই জাহৃবা পাশে দাড়ায়ে তখন । 
বীরচন্দ্রে দেখি পঞ্চশত মুদা লৈয়া, 
তাহার অগ্রেতে রাম দিলেন ধরিয়া । 
প্রভু বলে এত মুদ্রা পাইলে কোথায় ? 
ঠাকুর কহেন সব তোমার কুপায় । 
শত মুদ্রা দিন্ু মাতা পিতা সন্নিধানে, 
একশত দিপাম শ্রীমতি বিদ্মানে । 
জগন্নাথ আগে কিছু দিন্ু সেবা লাগি, 
অনায়ামে পাইলাম কোথাও না মাগি । 
এতেক বলিয়া গেলা শ্যাম দর্শনে, 
দণ্বৎ প্রণামাদি করি শ্রীতমনে । 
ক্ষীর ভৌগ লাগি তথা পঞ্চ মুদ্রা দিলা, 
শ্রীমাল্য প্রসাদ লভি বিদায় হইলা। 
মধ্যাহ্ন সময়ে ভোগ আরতি বাজিল, 
প্রসাদ পাইতে লোক সকল আইল । 
বীরচন্দ্র সনে রাম করিলা গমন, 
প্রসাদ লইয়া দৌহে করিলা ভোজন । 
বিআমাস্তে কথান্তরে দিবা অবশেষ, 
ক্রাহ্ৃব! সদনে-ট্টোছে করিলা প্রবেশ । 
সন্ধ্যাকালে দণ্ডবৎ করিয়া! দেবীরে, 
আরতি দর্শন লাগি আইলা মন্দিয়ে । 
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চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


শঙ্খ ঘণ্টা বাজে কত ক+ংস্য করতাল, 


চতুদ্দিকে বাজে কত মৃদঙ্গ বিশাল । 
চারিদিকে জলে কত রনাহন প্রদীপ, 
অগুরু চন্দন পুগ্প গন্ধে আমোদিত। 
মোহন-মুরলী শ্যাম ত্রিভঙ্গ ললিত, 
মুখান্জ কিরণ যেন চন্দ্র সমুদিত |. 

বাম দিকে প্রেষময়ী রাধা সুশোভিত, 
নবঘন পাশে যেন চন্দ্র সমুদিত । 
চড়ার টাননী আর নেত্রের ছলনা, 
দেখিয়া ঝামরে আখি কি দিব তুলনা । 
আরতি গ।য়েন সবে গৌরী রাগ তানে, টড 
ঠাকুর সহিত প্রভু ঈাড়াইয়৷ শুনে । 
প্রভু আজ্ঞা কৈলা তারে করিতে কীর্তন, 
ঠাকুর করেন গান কর্ণ রসায়ন । 
যুগল-কিশোর প্রেমপূর্ণ পদাবলী, 
সুমধুর সুর তাল স্থুরাগিণী মিলি । 


শুনিয়। প্রভুর তথি প্রেম উলিল, 


স্বেদ কম্প অশ্রুনেত্র পুলকে পুরিল । 
তাস্থির হইয়া ভূমে গড়াগড়ি ধার, 
সাত্বিক সঞ্চারি ভাব আঙ্গে উপজয় । 
আজান্কু-লম্বিত ভু ন্বর্ণ তত জিমি, 
মধুর মুরতি সব্বভন নিমোহিনী, ১ 
বুলিতে ধুর অঙ্গ সঘন হস্কার, 
দেখিয়া সবায় মেলে বহে অশ্রধায় 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ্রীত্রীমুরলী-বিলাস ১১৪ 


কেহ ধরিবারে নারে ঠাকুর দেখিলা, 
রসান্তর গানে তার বাহ প্রকাশিলা 
সকার গর্জন করি উঠি সিংহ প্রায়, 
হরি বলে নাচিলেন, অবনী কম্পয়। 
সাক্ষাৎ গ্রীনিত্যানন্দ বীর যুবরাজ, 
নিরূপম রাপগুণ অলৌকিক কাজ । 
এইরূপে কতক্ষণ কীর্তন বিলাস, 
কহিন্নু সংক্ষেপে সব না হয় প্রকাশ । 
ভোগের সময় হৈল রাখি সংকীর্তবন, 
জান্কবা গোসাঞ্ি স্থানে করিলা গমন । 
দণ্ডবৎ করি দৌহে বসিলা আসনে, 
জিজ্ঞাসেন তীর্থ যাত্রা আদি দরশনে। 
বনুধা জাহবা গঙ্গা সুভদ্রাদি মেলি, 
সকলে বসিয়া শুনে হয়ে কুতৃহলী | 
ঠাকুর কহেন শুন করি নিবেদন, 
এখান হইতে যবে করিন্ু গমন । 

রাঘব পণ্ডিত পাণিহাটাতে বন্দিয়া, 
ক্রমে চলি চলি রেমুনাতে উত্তরিলা। 
ক্ষীরচোরা নাম হৈল যীহার কারণ, 
ভক্ত মুখে শুনিলাম তার বিবরণ । 


। গোগীনাথে দেখি ক্ষীর প্রসাদ পাইয়া, 
সেই রাত্রি রহি প্রাতে গেলেম চলিয়া । 


সাক্ষী গোপালের স্থানে হৈলা উপনীত, 


দর্শসাদি ক্রিয়া সব হৈল বিহিমত : 
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গোপালের পুর্ব কথা শুনি ভক্ত মখে, 
জগন্নাথ ক্ষেত্রে চলি যাইন্টু মহাসুখে । 


প্রবেশ করিন্ু গিয়া পুরীর ভিতর, 
দর্শন হইল জগবন্ধু হলধর । 


পণ্ডিত গোসাঞ্চি সঙ্গে তথা হৈল দেখা, 
বহু কুপা কৈলা তি'হ দিয়া কত শিক্ষা । 
কাশীমিশ্র আদি যত আছে ভক্তগণ, 
সচ্ছন্দে করিনু সবা চরণ দর্শন । 
তোমার সম্মানে মোরে কৈলা বহু দয়া, 
তব প্রসাদেতে সবে দিলা পদ ছায়া। 
বিশেষ করিল! দয়া রায় মহাশয়, 
তাহার মহিমা প্রভু লোকবেছ্য নয় । 
মোরে অজ্ঞ দেখি কত করিয়া করুণা, 
নিজ গুণে শুনাইলা ভক্তির লক্ষণ । 
চতুর্মাস রহি এছে তাদের নিকটে, 
অশেষ বিশেষে মোরে রাখিলা সঙ্কটে | 
গ্রীগৌরাঙ্জ যেখানে যে করিলেন লীলা, 
দয়! করি সে সকল স্থান দেখাইলা । 
যদিও ভকতগণ হয় মহাছুঃখী, 

তথাপিও প্রভু লীলা গুণগানে সুখী । 
জন্মযাত্রা রথযাত্রা আদি পরকালে, 
ভক্ত সঙ্গে মিলি দেখিলাম কুতৃহলে । 


সবে আজ্ঞা কৈলা মোরে যেতে বৃন্দাবন, 


হয়েছে দেখিতে সাধ রাপ সনাতন | 
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চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


এই আশা করি মনে বিদায় ম।গিয়া 
গৌড় দেশে আসিলাম সকলে ত্যজিয়া । 
নবদ্বীপে পিতা মাতা কৈনু দরশন, 
বিষুপ্রিয়া দেবী আর যত ভক্তগণ। 

বহু কষ্টে মাতা পিতা৷ অনুমতি লঞা, 
শান্তিপুর আইলাম সকলে বন্দিয়া । 
তথা দেখিলাম সীতা অদ্বৈত নন্দন, 
তাহাদের প্রেমাবেশে প্রভূ দরশন । 
বিছ্যতের প্রায় প্রভু দরশন দিলা, 
পদধুলি দিয়া প্রভূ মোরে আজ্ঞা কৈল!। 
ত্বরা করি যাহ বাপু ! সে ব্রজ ভুবন, 

এত বলি প্রভু মোর হৈলা অদর্শন । 
প্রভুর বিচ্ছেদে সীতা মাতা ছুঃখ দেখি 


শান্তিপুর বাসী মবে হৈলা মহা ছুঃখী ৷ 


তথা রহি দশ দিন সবা আজ্ঞা লয়া, 
ক্রমে ক্রমে অন্বিকাতে উপস্থিত গিয়া । 
তারশর ক্রমে যাইন্্ গোপাল সমীপে, 


গৌড়বাসী ভক্তগণে মিলি এই রূপে । 


সবাই দয়াল তারা মোরে কৈলা দয়া, 


তোমার সম্বন্ধে সবে দিলা পদ ছার়।। 
শুনি-বীরচন্দ্র প্রভূ প্রেমাবিষ্ট হৈয়]। 


প্রেমাবেশে জী ঠাকুরে কোলে লৈয়া। 


প্রভু কহিলেন ধন্য তব আগমন, 
নয়নে দেখিলে তুমি কমল-লোচন । 


হি 
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ততোধিক ভাগ্য কৃঞ্চভক্তের দর্শন, 
ততোধিক ভাগ্য কৃষ্ণভক্ত আলিঙ্গন । 
ততোধিক ভাগ্য রাধাকৃষ্ণ লীলাম্বাদ, 
ততোধিক ভাগ্য পাদপদ্ধে অন্ুরাগ । 
ততোধিক ভাগ্য যদি প্রেম উপজয়্, 
ততোধিক ভাগ্য ধার ষ বশ হয়। 
অতএব ভাগ্যবন্ত তুমি এ সংসারে, 
সেহ ধন্য হয় তুমি কৃপা কর যারে। 
বীরচন্দ্র প্রভু যদি এতেক কহিলা, 
শুনিয়া ঠাকুরে দৈম্যভাব উপজিলা । 
পড়িল৷ তাহার পদে ধরণী লোটায়া, 
বীরচন্দ্র লৈলা তারে কোলে উঠাইয়। 


 ছুইজনে গলাগলি করয়ে রোদন, 


দেখিয়া সবার হৈল সজল-নয়ন। 
দোহে মনস্থির করি বসিল। আসনে, 
বসুধা জাহ্ছবা কহেন্‌ মধুর-বচনে । 
বনুরাত্রি হেল এবে করহ ভোভান, 
এছে যাও কর নিজ শযাতে শয়ন । 
এই রূপে ছুই চারি-দিবস রহিলা, 
বীরচন্দ্র প্রভূ সঙ্গে কৈলা কত খেলা । 
পরে নিবেদন করি শুন ভক্তগণ, 
প্রভু মোর যৈছে কৈলা ব্রজেতে গমন । 
ঠাকুর কহেন তবে জাহ্বার স্থানে। 
আজ্বা কর যাই মু'ই ব্রজ দরশনে। 


১১২ শ্রীপ্রামুরলী-বিলাস 


সবে আজ্ঞ। কৈলা, মোরে যেতে বুন্দাবন, 
কিন্তু তব আজ্ঞা বিনা না হয় গমন । 
শুনিয়৷ জাহুব! দেবী কহেন বচন, 
মোর মনে হয় বাপু ! যাই বৃন্দাবন। 
বীরচন্দ্র সম্মত ন! হলে যেতে » নারি, 
কেমনে যাইব বল কি উপায় করি । 
ঠাকুর কহেন, দাদা প্রভুকেত কই; 
তাহার সম্মতি যেন তেন যেচে লই । 
এই কথ। কহি রাম অতি সংগোপনে, 
প্রণাম করিয়া গেলা আরতি দর্শনে । 
ারতি দর্শন করি সংকীর্তন কৈলা॥ 
ভোগের সময় জাহ্ববার স্থানে আইলা । 
প্রসঙ্গ ক্রমেতে মাতা কহেন প্রভুরে, 
একবাক্য বলি ঘদি সায় দেহ মোরে ? 
বীরচন্দ্র কহিলেন, কিবা আজ্ঞা মোরে ? 
তব অনুমতি মাতা ! অন্থাথা কে করে ? 
জান্ুবা কহেন বাপু ! হেন লয় মনে, 
একবার দেখে জানি সে ব্রত ভুবনে । 
ত্বরার আসিব না রহিব চিরকাল, 
প্রকট হইল! শুনি মদন গোপাল । 
গ্রীগোবিন্দ গোগীনাথ দেখি ইচ্ছা হয়; 
তোমার সম্মতি বিনে যাওয়া নাহি যায় । 
শুনি বীরচন্দ্র প্র হেট কৈলা মাথা, 
ছল ছল দুনয়ন মুখে নাহি কথা! 
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জাহুঃবা কহেন্‌ শুন মোর বাপধন ! 
একথা শুনিতে কেন হৈলে অন্য মন । 
মনুষ্য শরীর. বাপু ! নিশির স্বপন, 
পরে কি হইবে তাহা না জানি কখন । 
বৃন্দাবন দরশন না হয় সুলভ, 

বৃন্দাবন প্রাপ্তি কথা.সে অতি দুল্লভ। 
সবলোক গতায়াত করে বৃন্দাবনে, 
ইহাতে ঘা কেন তুমি কর ভয় মনে । 
এত শুনি বীরচন্দ্র কহেন চিন্তিয়া। 
আমি বৃন্দাবনে যাব তোমারে লইয়া । 


তুমি কার সঙ্গে যাবে হেন কেবা আছেঃ 


মনে ভাবি পথে তব হৃঃখ হয় পাছে। 
জাহৃবা কহেন তুমি কেমনে যাইবে 
তূমি গেলে খড়দহ-গৃহ শুন্য হবে । 
শ্রীশ্যাম সুন্দর সেবা কেমনে চলিবে, 

এ সকল জনে অন্বজল কেবা দিবে ? 
তবে ষে কহিবে সঙ্গে যাবে কোন্‌ জন, 


তোমার সমান এই চৈতন্যানন্দ্ন | 


ইহারে সপিয়া দেহ যাবে মোর সঙ্গে, 
কোন মতে কেহ নাহি করিবে ভ্রভঙ্গে | 
আর এক জন আছে জগতে 'বিদিত, 
উদ্ধারণ দত্বৎ তাহে আনহ ত্বরিত । 
পূর্বের প্রভু সঙ্গে তি'হ সর্ব্বতীর্থে গেলা, 
তি'হ সঙ্গে লয়ে ঘেতে না করিবে হেলা । 


১৯ ্র্রীমুরলী-বিলাস 


প্রভূ বলিলেন তব ইচ্ছা বলবান্‌, 
অন্যথা করিতে কেবা পারে এ বিধান । 
যা করাও তাই করি নাহি মতান্তর, 
আমি কি বলিব মাগো তোমার গোর । 
জাহ্বা কহেন বাপু ! ধীর চুড়ামণি, 
তোমার পরশে হৈল! পবিত্র অবনী । 
লোকের নিস্তার হেতু জনম তোমার, 
ইহা বুঝি কার্ধ্য কর যাহাতে সুসার । 
এই মত নানাবিধ মধুর বচনে, 

অধিক হৈল রাতি বলেন যতনে । 
ভোজন করিয়া দৌোহে করহ শয়ন, 
প্রভাতে উঠিয়া সব কর আয়োজন |. 
_ ভোজনাস্তে দৌোহে সুখে করিলা শয়ন, 
_ প্রভাতে উঠিয়া গেলা দেবীর সদন । 
জাহ্বা কহেন বাপু ! শুন দিয়া মন, 
উদ্ধারণ দত্তে হেথা ডাকহ এখন । 
সত্বর হইয়। মোরে করহ বিদায়, 
বিলম্বেতে কার্যহানি জানিহ নিশ্চয় । 
মাঘে গেলে বৈশাখে পাইৰ বৃন্দাবন, 
জ্যৈষ্ঠ আষাঢেতে হবে ছুরন্ত তপন। 
, অতএব আজ কাল ভিতরে যাইব, 
বিলম্ব হইলে কাধ্য অতি অস্থুলভ | 
যে আজ্ঞা বলিয়া! প্রভু বাহিরে আইলা, 
উদ্ধারণে আনিবারে লোক পাঠাইলা। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


শুনিয়া বন্ুধা মাতা সব বিবরণ, 
জাহ্বারে রাখিবারে করেন যতন । 
জাহ্তবা কহেন দিদি ! বাধা নাহি দেহ» 
গঙ্গা বীরচন্দ্রে লয়ে স্ুখেতে থাকহ। 
তুমিত ঈশ্বরী হেন পুক্র যে তোমার, 
তুমি ভাগ্যবতী তব কিবা অস্থসার । 
ব্যাকুল হয়েছে মন আজ্ঞা কর মোরে, 
এতেক যতন কেন, মোরে রাখিবারে । 
একাগ্রতা দেখি সবে স্তম্ভিত হৈলা, 
কথানুপ্রসঙ্গে দেবী সবে প্রবোধিলা । 
হেথা প্রভু বীরচন্দ্র ডাকি উদ্ধারণে, 
সকল বৃত্তান্ত তরে কহিলা যতনে । 
উদ্ধারণ দত্ত শুনি আনন্দিত মন, 
বীরচন্দ্র প্রভূ তবে করিলা গমন। 
জাহ্ুবা সমীপে গিয়া সব জানা ইলা, 
শুনিয়৷ জাহ্ুবা মাতা পুলকিত হৈল]। 
জাহ্ুবা কহেন বাপু! তুমিত স্ৃতক্ত, 
নরযানে ব্রজধামে যাওয়া নহে যুক্ত । 
বীরচন্দ্র কহিলেন, পদতব্রজে যাবে, 
পথশ্রম পাবে আর মোরে লজ্জা হবে । 
মহাপাল সঙ্জা করি যদি আজ্ঞা হয়, 
পথে যেতে চাহি কিছু পথের সঞ্চয় । 
অনুমতি মত প্রভু কৈলা আয়োজন, 
ন্নান ভোজনাদি কাধ্য করি সমাপল. 
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যার যে বেতন তারে দিলা সংখ্যা করি, 
প্রয়োজন মত ডব্য দিলেন সবারি । 
সন্ধ্যা আরতি দেখি বীরচন্দ্র রায়? 
জাহুবা সকাশে উপস্থিত পুনরায় । 
প্রণামাদি করি প্রভু বসি তার কাছে, 
আপন কর্তব্য কিছু ধীরে ধীরে পুছে। 
জাহৃবা কহেন তুমি বৃদ্ধ শিরোমণি, 
কি.আর বলিব বাপু ! তাহা নাহি জানি। 
তুমি ত সাক্ষাৎ হও অনন্তাবতার, 
তোমার দর্শনে সব জীবের নিস্তার । 
তবে কিছু বলি বাপু! শুন দিয়া মন, 
জীবে দয়া ভক্তে রক্ষা পাষণ্ড দলন। 
স্মরণ মনন আর প্রতিজ্ঞ পালন, 
নির্ধন্ধ ভজন অপরাধ বিসঙ্ঞুন। 
যথাশক্তি দান, ব্রত, সত্য সংরক্ষণ, 
যুক্তাহার বিহারাদি নিয়ম যাজন। 
অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা লোভ-বিবর্জুন, 
পরনিন্দা ত্যাগ আর মর্যযাদা-রক্ষণ | 


ভক্তিশাস্ত্র আল্ধপন নদ সাধূসঙ্গ, 
স্বপ্নেও না হয় যেন ছুষ্টজন সঙ্গ । 


মোর অহ্থগত হও এইত কারণ, 
স্মরণ করিলে পাবে মোর দরশন । 
গৌড় ভুবনে তুমি কর ঠাকুরালী, 
তোমার চরিত যেন ঘোষে সর্ধকালি। 
তোমার সঙ্গেতে আছে বৈষ্ণব সকল, 
জীবে দয়া ছাড়ি করে অতি বিড়ম্বন। 
ইহা বুঝি সাবধান হইবে আপনে, 
ক্ষেপে কহিন্থ এই জানিহ কারণে । 
এতেক শুনিয়া বীর চন্দ্র চুড়ামণি, 
কহিতে লাগিলা তবে জোড় করি পা? 
তোমার করুণা বিনা কিছু নাহি হয়, 
তোমার শ্রীপাদ যেন মম হদে রয় । 
তুমি মোর চিত্তে যেছে করিবে স্ফ,রণ, 
তৈছে স্ফুত্তি হবে নাহি স্বতন্ত্র কারণ। 
তথাহি শ্রীমত্তাগবতে একাদশে । 
নৈবোপযস্ত্যপচিত্তিং কবয়স্তবেশ ! 
ব্রহ্মাুষাহপি কৃতমুদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ | 
যোইস্তর্বহিস্তচ্ৃভৃতামণ্ড তং বিধুন্ব- 
্নাচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ১॥ 
যদিও অযোগ্য আমি না জানি বিশে” 


তব কৃপাবলে তত্ব করায় উদ্দেশ 


নং 
যা ররর. 
সস সস ০ শা 


হেঈশ! পরততৃত্র ব্যক্তিগণ ব্রঙ্গার গ্ভায় প্রমায়ু প্রাপ্ত হইয়াও তোমার উপকারাহ্থু' 
প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হন্‌ না, তাহারা ত্বকত উপকার চিস্তা করিয়া মনে মনে অতুল আন"? 
অন্থভব করেন 7; উপকারের কথা কি বলিব 1 তৃমি অস্তর্যামীরূপে জীবের আভ্যন্তরীণ ও গুরুরে 
বাহ বিষয়াভিলাষকে নিরারুত কিয| শ্জিন্বরূপ প্রদর্শন করিতেছ ॥ ১। 


০১, 


যা করাও তাই করি নহি ত স্বতন্ত্র 

তুমি যন্ত্রী হও মাগো ! আমি তব যন্ত্র। 
এই মত বহুবিথ স্তব স্তরতি কৈলা, 
শুনিয়া জাহুবা মাতা সন্তুষ্ট হইলা। 
এইরূপ প্রসঙ্গেতে প্রায় রাত্রি শেষ, 
আলস্য ত্যজিতে মাতা করিল! আদেশ । 
প্রাতঃকালে শ্রীজাহ্ুবা উঠিয়া বসিলা, 
বীরচন্দ্র রামচন্দ্র তবে জাগাইলা । 


উঠিয়া বীরচন্্র প্রভু মুখ প্রক্ষালিয়া, 


প্রণাম করিয়া মায়ে বাহিরে আসিয়া-_ 
নিষুক্ত করিল! সবে যাত্রার কারণ, 
প্রভু আজ্ঞামাত্র সব হৈল আয়োজন । 


হেথা শ্রীজাহৃব৷ দেবী প্রাতঃস্নান করি, 


শ্যামের মন্দিরে যান্‌ ক্ষৌমবাস পরি । 
গঙ্গ৷ সান নিত্য কৃত্য করিয়া ত্বরায়, 
ঠাকুর দেবীরে পুষ্প চন্দন যোগায়। 
সযত্বে করিলা দেবী সেবা সমাপন, 
চন্দন তুলসী পদে করিতে অর্পণ। 
সজল হইল নেত্র বিচলিত মন, 

নতি স্ততি করি কত করেন ক্রন্দন 


মনস্থির করি মাতা! কৈলা পরিক্রমা, 
তাহার ভক্তির আমি কি করিব সীমা । 
চরণ অমুত পিয়া কৈলা জলপান, 
বীরচন্ত্র প্রভু সব কৈলা সমাধান । 


্ী্রীরলী-বিলাস 
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 জতু্দশ পরি 


জাহ্ুবা কহেন বাপু! বিলম্বে কি কাজ, 
শুভক্ষণে যাত্রা করি না করহ ব্যাজ । 
বন্থধা কহেন্‌ কর মনে যেই লয়, 
আমাদের প্রতি তব দয়া নাহি হয় । 
কাদেন শ্রীগঙ্জা দেবী চরণে ধরিয়া, 
কাদেন স্ুভদ্রা বধূ মন গুমরিয়া। 


বস্ুধা কান্দেন নেত্রে বহে. অশ্রজল, 


বীরচন্দ্র প্রভু হৈল৷ নিতাত্ত বিকল। 
দাস দাসী যতজন করে হাহাকার, 
দেখিয়া জাহুবা দেবী করেন বিচার । 
সংসার বিষম মায়া পরিজন ফাঁসে, 
বিষম সঙ্কটে আজ এড়াইব কিসে । 
স্মরণ করেন শ্ীগোবিন্দ গোপানাথ, 
বলেন বস্ধা আগে করি জোড় হাত। 
তুমি বাধা দিলে দিদি! না হয় গমন, 
তব অন্তুগ্রহে হবে ব্রজ দরশন । 

গঙ্গা দেবী হাতে ধরি উঠাইলা কোলে, 
অশ্রু মুছাইলা তার আপন অঞ্চলে । 
স্বভদ্রাদেবীরে লয়ে কোলের ভিতরে, 
কহেন না কাদ মাগো ! আসিব সত্বরে । 
বসুধার হাতে ধরি করেন কাকৃতি, : 
তোমার প্রসাদে সে দেখিব ব্রজপতি। 
এত বলি পদ ধুলি লয়ে নিজ মাতে, 
সন্তোষ করিল৷ তারে বচন অমৃতে। 


টা 
1. পা নি 0% ১১৯৬ 
চে ২281১8৮০৮18 7৮ 28২৯ 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ শ্রীশ্রীমুরলী-বিলাস ১১৬ 
বীরচন্দ্র প্রভু মুখ চুম্বন করিলা, এই ত কহিন্থু ব্রজ গমন উদ্যোগ, 


ই মস্তক আন্রাণ করি আশীবর্বাদ দিলা। 
এইর্নপে সবে মাতা করি সম্তাষণ, 
গোবিন্দ চরণ হৃদে করিলা স্মরণ | 
তখন রামাই সবা পদধুলি লৈলা, 
যথাযে।গ্য সবা স্থ(নে বিদায় লভিলা । 
নিশ্চয় জানিলা যবে করিবে গমন, 
তখন নিষেধ বাক্যে কিবা প্রয়োজন । 
ইহা বুঝি বীরচন্দ্র কোলেতে লইয়া, 
কহিতে লাগিল৷ কিছু কাতর হইয়া । 
তুমি মহাভাগ্যবান্‌ যাবে প্রভু সনে, 
যেমন য়ে সেবা হয় করো কায়মনে । 
উদ্ধারণ দত্তে আনি কহে সেই স্থানে, 
যাইছেন প্রভু আজ তোমা দৌহা সনে । 
সকল প্রকারে তোমা লাগে সব দায়, 
ভাবি পথে যেতে পাছে কোন বিদ্ব হয় । 
এই বড় ভয় মনে হয় যে আমার, 
সাবধানে যাবে পথে ভরসা তোমার । 
দত্ত কহিলেন প্রভু ! ভরসা ভগবান্‌ 
কিছু চিন্তা নাই, হবে সকলই কল্যাণ । 
এত বলি কোলাকুলী করি পরস্পর, 
বিদায় হইয়া যাত্রা কৈলা অতঃপর । 
জাহনুবা গোসাঞ্জি হেথা সবা সন্বোধিয়া, 
সুভক্ষণে যাত্রা কৈলা জয় জয় দিয়া । 
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ইহার শ্রুবণে ঘুচে ভব-শোক রোগ । 
জাহ্ব! রামাঞ্জি পাদপদ্মে অভিলাষ, 


এ রাজবল্পভ গায় মুরলী-বিলাস । 


ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


গঞ্দশ গরিচ্ছেদ | 


8০ ৩০, 
য় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীস্তৃত, 

জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত কৃপাগুণযুত | 

জয় জয় বৃন্দাবন মদন গোপাল, 

জয় জয় ভক্তগণ পরম দয়াল। 

জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘৃনাথ, 

শ্রীজীব গোপ।ল ভট্ট দাস রঘুনাথ। 
অতঃপর শুন সবে মোর নিবেদন, 
শ্রীজাহ্ুবা কৈল! ছে ব্রজেতে গমন 
মহা”াল যোগাইলা যতেক কাহার, 
সাজ সাজ বলি ঘন পড়িল হাকার | 
দোলাতে চণ্ড়লা তবে জাহ্নবা গোসাঞ্ডি, 
দল বল সঙ্গে লয়ে চলেন রামাই | 

হেথা অন্তঃপুরে উঠে ত্রন্দনের রোল, 
শ্রীমতি স্ভদ্রা গঙ্জ৷ বিরহে বিহ্বল । 


স্ব যাও । 
1 


৬  আী্রমূরলী-বিলাস : 


জাহ্কবা কহেন চলি যাইবে কেমনে, 
চৌপাল আন্কুক আগে কাহারের গণে। 
আজ্ঞা মাত্র তথা আনি চৌপাল যোগায়, 
বৈষবের গণ খুস্তি শিক্ষা লয়ে ধায় । 
এইরূপে রাজপথে ক্রমে চলি যান্‌, 
গৌড় সহরে গিয়া কৈলা অবস্থান । 
রাজপাত্র দ্বারে পত্রী করিয়া লিখন, 

_ উদ্ধারণ দত্ত হস্তে কৈলা সমর্পণ । 

খরচ যতেক লাগে যাইতে আসিতে, 
তাহা বাঁধি দিলা প্রভূ রামাএর হাতে । 
সেই রাত্রি তথা রহি উঠিয়! প্রভাতে, 


বিদায় করিলা সবে, চলে রাজপথে । 
আপনি বিদায় হৈলা অনেক যতনে, 
সে সব বিয়োগ দশা না যায় বর্ণনে। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
দাস দাসী আপ্ত অন্তরঙ্গ যতজন, রাজপত্র সঙ্গে চলে রাজ ছড়িদার, 
সবার বিয়োগ দশা না যায় বর্ণন। যেখানে সঙ্কট পথ তথা করে পার। 
সত্বর আইলা সবে গঞ্া সন্নিধান, এইরূপে চলি চলি গয়াধামে আইলা, 
বীরচন্দ্র প্রভূ আসি হৈলা আগুয়ান । গদাধর দেখিবারে দত্তেরে কহিলা। 
জাহ্বা কহেন.কেন আইলে হেথায়, ফন্ত্ুতীর্থে মান করি দরশনে গ্লো, 
ঘরে গিয়া সাবধান করহ মাতায়। গদাধর দেখিবারে আবিষ্ট হইলা। 
বীরচন্দ্র কহেন রাজপত্রী লেখাইয়া, আগে উদ্ধারণ দত্ত পশ্চাতে রামাই, 
তব সঙ্গে দিয়া তবে আসিব ফিরিয়া । তার মধ্যে চলি যান্‌ জান্ুবা গোসাঞ্ি। 
রাজপথ ধরি চল বাহিরে বাহিরে, বিষ্ণপাদপদ্ম দেখি প্রণাম করিয়া, 
আমি লেখাইতে পত্রী যাইব সহরে । নির্ধারিত কৈলা কিছু সেবার লাগিয়া । 


তিন দিন রহি তথা কৈলা দরশন, 
প্রচুর সামগ্রী তথা করিলা৷ অর্পণ । 
তীর্থের বৃত্তাস্ত তথা করিয়া শ্রবণ, 
উত্তমরূপেতে প্রভূ করিলা রন্ধন । 
কৃষ্ণে ভোগ দিলা মাতা আনন্দ করিয়া, 
প্রসাদ পাইল সবে উদর পুরিয়া। 
উদ্ধারণ কহিলেন, করি নিবেদন, 
কোন্‌ পথে আজ্ঞা হয় করিব গমন। 
জাহুবা কহেন চল ভাল হয় যাতে, 
ঠাকুর কহেন চল, অযোধ্যার পথে । 
এই যুক্তি করি সবে প্রভাতে উঠিয়া, 


চলিলা সকলে গদাধরে প্রণমিয়া। 
কতেক দিনেতে উত্তরিল৷ কাশীপুরে, 
পুছি পুছি গেলা চন্দ্রশেখরের ঘরে । 


তা 


ভাবাবিষ্ট হয়ে রাম পড়ে পদতলে । 
তাহার ভকতি আর ভাবাবেশ-চিহ্, 
দেখি কোলে করি কহে বাপু ! তুমি ধন্য । 
শ্রীচন্দ্রশেখর তবে জার লাগিয়া, 
সামগ্রী দিলেন তথি প্রচুর করিয়া । 
পাক করি শ্রীজাহ্বা কৃষ্ণে সমপিলা, 
যে যেখানে ছিলা সবে প্রসাদ পাইলা। 
শ্রীচন্দ্রশেখর পুত্র পরিবার সনে, 

প্রসাদ পাইল! সবে না করি রহ্ধনে। 
জাহ্কবা আইলা শুনি প্রভূ-ভক্তগণ, 
উপস্থিত হল! সবে আঁচাধ্য-ভবন। 
তাহাদের সঙ্গে নাহি কারো পরিচয়, 
পরিচয় করালেন দত্ত মহাশয় । 

ঠাকুরের সঙ্গে কোলাকুলী নমস্কার, 
ঠাকুর করিল! যথাযোগ্য ব্যবহার | 
ত্রিরাত্রি তথায় প্রভু কৈলা৷ অবস্থান, 
রাত্রি দিন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণগান । 
কাশী হৈতে যাত্রা করি প্রয়াগে আইলা, 
ম|ধব দর্শনে সবে আনন্দ লভিলা ! 
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পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ শ্রীত্রীমুরলী-বিলাস. ১১৮ 
শ্রীচন্দ্রশেখর মহা আদর করিল; প্রীচৈতন্ট কৃপাবলে বৈষ্ণব সকলে, 
জাহবা দেবীরে নিজ অন্তঃপুরে লইলা । কৃষ্ণ কথা বিনে অন্য কথা নাহি বলে। 
ঠাকুর রামের সনে নাহি পরিচয়, তথ! হৈতে অন্নুমতি লইয়৷ সবার, 

তার পরিচয় দিলা দত্ত মহাশয় । অযোধ্যার পথে দেবা কৈলা আগুসার । 
পরিচয় পেয়ে তারে করিলেন কোলে, কতদিনে উত্তরিল। অযোধ্যা ভুবনে, 


ধাহা নিত্য বিরাজিত শ্রীরাম লক্ষমণে। 
আনন্দিত মনে করি সরযুতে স্নান, 
কৃতকৃত্য হয়ে তথা কৈল৷ জলপান। 
গোধুম চুর্ণের রুটি দালী বহুতর, 

ঘৃত রাশি দিয় করি অতি মনোহর । 
সযতনে রাধা কৃষ্ণে করি সমর্পণ, 
মহাস্বখে সবে মিলি করেন ভোজন । 
পরিতুষ্ট মনে ৩খা রহি দিন চারি, 
পরিক্রমা করিলেন অযোধ্যা নগরী । 
রাজপাট দেখিলেন আর জন্মস্থান, 
কৌশল্যা মাতার ঘর বিচিত্র দালান। 
কৈকেয়ী সুমিত্রা গৃহ ক্রমেতে দেখিয়া, 
সীতার মন্দিরে সবে প্রবেশিলা গিয়া । 
তথা হৈতে গেলা চলি বশিষ্ঠ আলয়, 
তাহা দেখি বিদ্যাকুণ্ডে করিলা৷ বিজয় । 
তথ। হৈতে যজ্ঞকৃণ্ডে করিল গমন, 
একে একে সব স্থান করিল! দর্শন । 
ধাহা৷ যান্‌ তাহা সবে জিজ্ঞাসে বৃত্তাস্ত, 


জীহ্বা গোসাঞ্চি সব কহেন্‌ আগ্ঘোপাস্ত। 


১১188 


১১, 


সীতা লয়ে যথা কেলি করেন শ্রীরাম । 
অতি অপরূপ সেই বনের মাধুরী, 
তাহার মহিমা কিছু বর্ণিতে নাপারি। 
মণিময় বেদী বাঁধা প্রতি তরুতলে, 
সীতা লয়ে রাম যথ! খেলে কুতৃহলে । 
ভ্রমর ঝঙ্কারে সদা কোকিলের স্বন। 
হেরিয়া বনের শোভা জাহুবা কহিলা, 
এ উদ্ভানে রাম সীতা করেছেন লীঙ্গা । 
নিতি নব কিশোর মুরতি দৌোহাকার, 
সৃরত-লম্পট রাম করেন্‌ বিহার | 
গোরোচনাগৌরী সীতা অতি স্কুমারী, 
নব জলধর রাম সুরত-বিহারী |. 
নবীন জলদে যেন বিজলীর দ'ম. 
এছন সুষমা কোটি কাম মুরছান । 
সফরী সলিলে যেন তিলে না উপেখি, 
পরাণ থাকিতে জলে সদা মাখামাখী | 
তিলেক বিচ্ছেদ নাই নিতি নবলেহ, 
ছু এক প্রাণ ছু'হু মানে এক দেহ। 
রসের উল্লাসে উনমত্ত ছুই জনা, 
রসৌপচারিকা সখী সেবা পরায়ণা । 
এতেক শুনিয়া কহে ঠাকুর রামাই, 


আশ্চর্য্য শুনি যে ইহা কু শুনি নাই। 


লীন 


তথা মর গেলা চলি অশোক আরাম, 


119 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


শ্রীরাম ভরত আর স্থমিত্রা-নন্দন, 

এ চারি মূর্তির কহ স্বরূপ কথন। 
সীতার স্বরূপ কিবা বিলাস কিরূপ, 
বিস্তারিয়া কহ কথা অতি অপরূপ ।. 
জাহুবা কহেন বাপু ! শুন দিয়া মন, 
সংক্ষেপে কহি যে কিছু অপুর্ব ঘটন। 
স্বয়ং অবতার সেই কৌশল্য৷ নন্দন, 
চারি মূর্তি ধরি কৈলা ভূভার হরণ। 
স্বয়ং বাস্থদেব রাম সবর্ব গুণধাম, 
লক্ষণ রূপেতে সক্র্ষণ অধিষ্ঠান। 
প্রন ভরত রূপে হইল! উদয়, 
অনিরুদ্ধ শত্রত্বেতে হৈলা লীলাময়, 
বৈকুষ্ঠ নিবাসী নিত্য যড়েশ্বর্ঘয পুর্ণ, 
কমলা-সেবিত পদ মহিমা অগণ্য 1 
স্বয়ং লক্ষ্মীরূপা সীতা হলাদিনী স্বরূপা. 
পরম সৌন্দর্য্য কৃষ্ণ আনন্দ-দায়িকা | 
রবপুষ্টি করিবারে বন্ুমূর্তি হৈলা, 
বিলাসিনী হৈয়া র.মচন্দ্ে স্থখ দিলা । 
ঠাকুর কহেন, রামলীলা শুনি যত, 
সীতাহরণাদি কার্য অতি স্ুব্যকত ৷ 
জাহ্ুবা কহেন এত প্রকট বিহার, 
অপ্রকট লীলা যত তার নাহি পায় । 
যা জানিলা খুনিগণ, তাহাই লিখিল!। 
অপ্রকট লীলাপুগ্ত অন্ত না পাইলা । 


চ-৬১১৯০০৮ প৯৯০৮৯ ১7৯৪১, ৯১৯৮৪১.$২৭ আজি ১ । 
/ রা ) [৯৮০ ্ রা, নি নী 
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পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ শ্রীশ্রীমুরলী-বিলাস ১২০. 
জানিয়। নিশ্চয় কভু বুঝিতে নারিলা, অপর্ব্ব সলিল তাতে প্রফ,ল্ল-কমল 
অপ্রকট বিহারাদি উদ্দেশে লিখিলা | নানা পক্ষী কোলাহল স্বধাসম জল । 
ভক্ত কৃপা বিনা ইহা স্র্তি নাহি হয়; সেই জলে স্নান পান সকলে করিলা, 
শুনিলে বুঝিতে পারে না ঘুচে সংশয়। নানা উপহারে কৃষ্ণে ভোগ যোগাইলা । 
একামাত্র হনূমান করে আস্বাদন, বিশ্রাম লভিয়া সবে দূর কৈলা শ্রম, 
না জানিলা ব্রহ্মা আদি ইহার মরম | ঠাকুর কহেন কিছু করি নিবেদন । 
এত শুনি ভাবাবিষ্ট হইলা রামাই, শ্রীকৃষ্-বিলাস জন্মস্থান মধুপুর, 
কহিলেন বিস্তারিয়া জাহ্ৃবা গোসাঞ্ি। বস্থদেবালয় ইহা হৈতে।কতদুর ৷ 
শ্রীরামচন্দ্রের রাস-বিলাস-বিস্তার, ' সবে মেলি চল যাই দর্শন করিতে, 
অনেক কহিলা তার নাহি পারাপার । রাত্রি হৈলে নিবসিব সেসব স্থানেতে । 
এইরূপে চারিদিন করি অবস্থান, উদ্ধারণ কহে বাস৷ নির্ণয় করিয়া, 
রুটি ভোগ দিলা সরঘর জলপান পশ্চাতে বেড়ান্‌ সবে দর্শন করিয়া । | 
পঞ্চম দিবসে করি সরযূতে স্নান, ঠাকুর কহেন বাসা হবে কোন স্থানে, : 
মথুরার পথে সবে করিলা পয়ান। উদ্ধারণ কহে তাহা কর নিরূপণে । 
কত দিনে চলি চলি মথুরা আইলা, তি'হ কহিলেন মথুরাতে সনাতন, 
মথুরার শোভা দেখি আনন্দে ভাসিলা। রহেন শুনেছি কোন ব্রাহ্মণ সদন | 
পথশ্রম পাসরিলা উল্লসিত মন, শুনিয়া সকলে হৈলা আনন্দিত মনে, 
দেখিয়া সবার হৈল প্রফুল্ল-বদন। উদ্ধারণ দত্ত গেলা তার অন্বেষণে 1 
বিচিত্র নির্মাণ স্থান বিচিত্র আবাস, খুঁজিতে শুনিল! তিহ বৃন্দাবনে গেলা; 
নানা জাতি পক্ষী করে সুমধুর ভাস । দ্বাদশ আদিত্য তীর্থে আশ্রম করিলা । 

নানাজাতি বৃক্ষগণ দেখিতে সুঠাম, মাথুর বৈষ্ণব সনে আছে পরিচয়, 
নানা পুণ্প ফলে কত শোভত উদ্যান। জাহ্ৃবা গমন বার্তী সবে নিবেদয় । 
কতেক কহিব শোভা না যায় বর্ণন, শুনিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দিত মন, 
ধাহা নিত্য সম্গিহিত শ্রীমধুস্দন । 


দত্তের সহিত আইল! করিতে দর্শন। 


১২১ রীত্রীমুরলী-বিলাস পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
দত্ত জানাইলা আসি জাহবার স্থানে, জাহ্দবা বলেন হেথা রব দিন চারি, 
আইলা বৈষ্ঞবগণ তব দরশনে । পরিক্রমা করিয়া দেখিব মধুপুরী । 
দণ্ডবৎ কুল! সবে দেবী জাহুবারে, এত বলি ঠাকুরাণী কৈলা প্রাতঃমান, 
পরিচয় জিজ্ঞাসেন পরম আদরে । পরিক্রমা করিবারে করিলা প্রয়ান। 
উদ্ধারণ দত্ত সব। পরিচয় দিলা, কৃষ্ণ জন্ম স্থানে গেলা করিতে দর্শন, 
শুনিয়া জাহ্চবা মাতা আনন্দ পাইলা । যেখীনেতে চতুর্ভ,জ হৈলা নারায়ণ । 
ঠাকুরের পরিচয় দত্ত জানাইলা, আগে উদ্ধারণ দত্ত মধ্যেতে শ্রীমতী, 
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ প্রণাম করিল । পশ্চাতে রামাই চলে ভাবাবিষ্ট মতি |. 
সব সনে কোলাকুলী করিলা৷ রামাই, অনেক রৈঞ্ব সঙ্গে আগে পিছে ধায়, 
কহেন বৈষ্ণবগণ ভাগ্য সীমা নাই। লীলাস্থলী যে যা জানে সকলি দেখায় । 
ঠাকুর কহেন সবে হও সাধুজন, কৃষ্ণজন্ম স্থানে গিয়া করিলা প্রণাম, 
বন্দনীয় নহি আমি অতি অভাজন। প্রেমাবেশে হৃদে স্ফুর্তি হৈলা ভগবান । 
তাহার! কহেন তুমি মহৎ ..সম্তুতি, শ্রীমতী ইঙ্গিতে রাম পড়ে জন্ম লীলা, 
তোমারে না ভক্তি হৈলে হবে কোন্‌ গতি। শুনিয়া শ্রীমতি-তন্থু মন আলুলিল!। 
পরস্পুর নতি স্তুতি করি বহুতর, তথাহি ক্রীমস্তাগবতে দশমে । 


রূপ-সনাতন বার্তা পুছেন তৎপর । 
সকলেই কহে বুন্দাবনে ছুই ভাই, 
ভট্টযুগ জীব সনে থাকেন্‌ সদাই । 
তাদের বৃত্বীস্ত শুনি সূর্য্যদাস-সৃতা, 
দেখিবার তরে মনে বাড়িল ব্যগ্রতা। 
বুন্দাবন প্রসঙ্গেতে রাত্রি পোহ। ইলা, 


দেবীরে বৈষ্ণব নিজবাসে লয়ে গেল!। 


₹ শিিশাািটাটি 


১৬১৯ তং বালকমন্তুজেক্ষণং 

চতুর্ভজং শঙ্খগদাছ্যাদাযুধং । 
প্রীবৎসনক্ষং গল-শোভিকৌস্ত্ভং 
গীতান্ববং সান্দ্র-পয়োদ-সৌভগং ॥ ১ ॥ 


এইরূপ শ্লোক শুনি হৈলা প্রেমাবেশ, 


ঠাকুর পড়িল ভূমে আলুথালু কেশ । 


শ্রীমতীর পাদপদ্-রেণুতে লোটায়, 
্তস্ত কম্প পুলকাঞ্ত অঙ্গে উপজয়। 


.(মহাভাগ বস্থদেব ) শঙ্খ চক্র গদ! পদ্মধারী চতুতূর্জ কমল-নয়ন ্রীবৎ সালক্কত কৌন্তভু- | 
োিত নীতাদরধারী ধরছে সইতে মংসীবিক বাগে (দর্শন করিলেন )। 


পঞ্চ?শ পরিচ্ছেদ 
প্রেমাবেশে সবে মিলি করে হরিধ্বনি, 
কৃষ নাম বিনা অন্থর নাম নাহি শুনি। 
এইরূপে কতক্ষণ করিয়! দর্শন, 

তথা ছৈতে রঙ্গডূমে করিল! গমন । 
ধীহা মল্প যুদ্ধ কৈল! কৃষ্ণ বলরাম, 
হা বহুবিধ লোক দেখিল! ভগবান্‌। 
ষে মঞ্চে চড়িয়া কংস কৌতুক দেখিলা।, 
চানৃর মুষ্টিক যুদ্ধ অপরূপ লীলা । 
নন্দরাজ লয়ে যত গোপ গোপীগণ, 
বন্থদেব মহামতি লইয়া স্বগণ। 

নিজ নিজ মঞ্চে বসি দেখে যুদ্ধরঙ্গ, 
সেই স্থান দেখি বাড়ে প্রেমের তরঙ্গ । 
জাহবা কহেন্‌ রাম । পড় দেখি শ্লোক, 
পড়েন রাম।ই শ্লোক শুনে সব লোক ! 


তথাহি শ্রীমস্তাগবতে দশমে । 
গোপানাং ্জনোহ»ভাং ক্ষিতিভূভাং শাস্তান্পিতঃ 
| শিশুঃ। 
মৃত্যুর্তোজপতের্বিরাড়বিছুধাং তত্বং পরং যোগিনাং, 
বৃষ্ীনাং পরদেবতেতি 'বিদিতে। রঙ্গংগতঃ সাগ্রজঃ॥ ২ 


শ্রীশ্রীমুরলী-বিলাস ১২২ 


প্লোক শুনি উদ্ধারণ প্রেমে মত্ত হৈলা, 
পূর্বের সখ্যতা ভাব হৃাদে উপজিলা । 
বাছ তুলি ডাকে কীহা কানাই বলাই, 
মুখবাগ্ করে কত হাতে দেয় তাই। 
কড়ু বা ভূমেতে পড়ে নেত্রে জলধার, 
দেখিয়া জাহবা মনে আনন্দ অপার । 
পরে কংস বধ স্থান করি দরশন,' 
উদ্ধারণ কহে কংস বধ বিবরণ। 

মঞ্চ হৈতে কংশে কেশে ধরি মধুপতি, 
আকযিতে, প্রাণ ছাড়ি লভে দিব্যগতি | 
চতুভূর্জ মুত্তি ধরি বৈকুঠ্ঠে চলিলা, 
দয়াল কৃষ্ণের হয় এই এক লীলা । 
কাহা গোত্রাক্মণপ্রোহী কালনেমি মুঢ়, 
বৈকুণ্ঠ-নিবাসী কীাহা চতুভূর্জ সুর । 
এমন দয়াল কেবা আছে ত্রিজগতে, 
দোষ দূর হয় তার চরণ কপাতে। 
অকামে সকামে যদি সদাই ধেয়ায়, 
গাঢ় অনুরাগে সেই কৃষ্ণপদ পায়। 


ভগবান শ্রীকুঞ্চ যখন অগ্রজের দহিত কংসের রঙগস্থলে প্রবেশ করেন, তখন তত্রস্থ মন্লগণ 
তাহাকে স্ৃকঠিন অশমির গ্থায় দর্শন করিল) এবং সাধারণ মহগ্যগণ সুন্দর পুরুষ বলিয়!, রমণীগণ 
মৃত্তিমান কন্দর্প বলিয়!, গোপগণ পরমাত্ীয় হঙ্গিা, ছষ্ট রাজগ্বর্গ শাসনকর্তা বলিয়া, পিতা! মাতা 
শিশু লস্তান বলিয়া, নিতান্ত মূঢ়গণ সামান্ত বালক বলিয়1, যোগিগণ পরগতত্ব বলি! যাদবগণ 
গল্প দেবঙ| বলিয়। ও কংল সাক্ষাৎ-ক্তাস্ত বঙ্গিদা অবগত হুইলেন। 


১১২৬ ্রত্রীমুরলী-বিলাস 


তথাহি আমস্তাগবতে দ্বিতীয়ে | 
অকামঃ সর্ববকামে| বা মোক্ষকাম উদারধীঃ 
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং ॥৩ 
ঠ!কুর কহেন কৃষ্ণ পরম দয়াল, 
অন্্যভাব ছাড়ি ভজে মদন গোপাল । 
তার হৃদে প্রবেশিয়া ছুরিত নাশিয়া, 
সদ্বোধ উদয় করে ভক্তি জন্মাইয়া। 
ভয়ে নিরন্তর তারে করিলা চিন্তন, 
সেই ত হইলা তার মুক্তির কারণ। 
কামে ক্রোধে ভয়ে স্সেহে ভজে যেই জন, 
একতা সৌহ্ৃছে দ্বেষে পায় সেইজন। 
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে | 
কামং ক্রোধং ভয়ং স্েহমৈক্যং সৌহদমেবচ, 


নিত্যং হরৌ বিদধতো যাস্তি তন্ময়তাংহিতে ॥8| 


শুনি আনন্দিত হৈলা জাহ্ুবা গোসাঞ্জি, 
নানা লীলা দেখি শুনি আনন্দ বাধাই । 
এইরূপে চারি দিন পরিক্রমা করি, 
দেখিলেন আনন্দেতে মথুরা নগরী । 
শুনিলেন বৃন্দাবনে রূপ সনাতন, 

জাহচবা গোসাঞ্ আইলা মথুরা ভুবন। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


শুনি পুলকিত হৈলা গোসাঞ্ সকল, 
তাহারে লইতে তবে লোক পাঠাইল। 
শ্রীজীবকে কহিলেন তারে আনিবারে, 
হষ্টমনে জীব চলে যমুনা কিনারে । 
গোসাঞ্জি প্রেরিত লোক গিয়া মধুপুরে, 
দণ্ডবৎ করি কহিলেন জোড় করে । 


তব আগমন শুনি রূপ সনাতন, 


উৎকণ্ঠিত হৈলা সবে দেখিতে চরণ । 
পশ্চাতে আছেন মোর শ্রীজীব গোসাঞ্ডি 


শুনি আনন্দিত হৈলা ঠাকুর রামাই। 


উদ্ধারণ দত্ত কহে বিলম্বে কি ক!জ, 
চলুন্‌ সত্বর যাই সবে ব্রজমাঝ । 

এ কথা শুনিয়া সূর্ধযদাসের নন্দিনী, 
বৃন্দাবন চলে, বহে প্রেম সুরধূনী । 
ক্ষণ বৃন্দাবন ছাড়া নহে তার মন, 
তথাপি দ্বিগুণ প্রেমে করে আকর্ষণ । 


প্রফুল্লিত হৈল অক্র কদম্ব আকার, 
মুখে মন্দ হাসি নেত্রে বহে জলধার । 
পাদপদ্ম স্বকোমল কেমনে চলিবা, 
তথাপিও নরযানে ব্রজে না যাইবা । 


€ শুকদেব পরীক্ষিতকে কহিলেন মহারাজ, ) কোনরূ” কামনা থাকুক আর নাই থাকুক 
আর মোক্ষ কামনাই থাকুক তববুদ্ধি ব্যক্তি জ্ঞান কর্ধাদি-বিরহিত ভক্তি সহকারে সেই পরম 


পুরুষেয় উপাসনায়প্রবৃত্ত হন্‌। ৩। 


( শুকদেব কহিলেন ) যাহারা ভগবান প্রী্ফের প্রতি নিয়ত কাম, ক্রোধ, ভয়, ম্বেহ, 
এক্য, ও সৌহ্য সংস্থাপন করে, তাহারা তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। ৪) 
| রত 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


 ব্রজের আচার হয় অতি দৈশ্াময়। 

তাহা ছাড়ি মাৎসর্ধ্যেতে ব্ড় বিদ্ব হয়। 
এই মনে ভাবি মাতা করেন গমন, 
আগে পিছে চলিলা বৈষ্ণব কতজন । 
আগে উদ্ধারণ দত্ত পশ্চাতে রামাই, 
তার মধ্যে চলি যান্‌ জাহ্ুবা গৌসীঞ্ি। 
হরিধ্বনি করে সবে হয়ে হরষিত, 
যমুনা কিনারে সবে হৈলা উপনীত । 
বিশ্রাম ঘাটেতে গিয়া সবে দাড়াইলা, 
বিরাম ঘাটের কথা শুনিতে লাগিলা। 
উদ্ধারণ দৃত্ত কহে শুন বিবরণ, 
 অন্তুর দেখিলা এই হুদে নারায়ণ। 
কৃষ্ণে লয়ে তিহ আসিলেন মথুরাতে, 
বিশ্রাম করিলা এই খানে যদ্ুনাথে । 
জাহ্বা কহেন স্নান কর এইখানে, 
তবে ত যাইবে সবে সুখে বৃন্বাবনে । 
এতেক শুনিয়া সবে মহা কুতৃহলে, 
স্নান পূজা কৈলা সেই যমুনার জলে । 
উৎক্ঠা বাড়িল মনে যেতে বৃন্দাবন, 
এদিকে গ্রীজীব তথা কৈলা আগমন । 
শ্রীজীব গোস্বামী দেখি দত্ত মহাশয়, 
শ্রীমতি সমীপে দেন্‌ তার পরিচয় । 
শ্রীজীব গোমাঞ্ি যবে সম্মুখে আইলা, 


এস এস বলি মাত। আদর করিলা। 


__ আশ্রীমুরলী-বিলাস 
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১২৪ 


জাহ্নবার পদে জীব কৈলা নতি স্ততি, 
প্রেমে গদগদ দেবী দেখিয়া ভকতি। 
কহেন্‌ কেন বা তুমি এলে কষ্ট পায়া, 
জীব কহে ছুঃখ গেল চরণ দেখিয়া। 
বহু জন্ম ফলে তব চরণ-দর্শন, 

সফল হইল আজি মনুষ্য জনম । 
জাহ্চবা কহেন তোম|র[ই ভাগ্যবান্, 
তোমাদের কৈলা-কৃপা গৌর ভগবান্‌। 
রামেরে দেখিয়া! জীর পুছিতে লাগিলা, 


_ শ্রীজাহ্ুবা দেবী তার পরিচয় দিলা । 


পরিচয় পেয়ে জীব হেলা দণ্ডবৎ, 
প্রতি নতি করি বলেন্‌ তুমি যে মহৎ । 
কোলাকুলী করি দ্ৌোহে করয়ে রোদন, 
শ্রীজীব কহিলা বহু সদৈষ্ বচন । - 
উদ্ধারণ দত্ত সনে কোলাকুলী কৈলা, 
সাধুর সংসর্গে তথি প্রেম উপজিলা। 
প্রীজীব কহেন বিলম্বেতে কাজ নাই, 
পাছে ছঃখ পেয়ে হেথা আসেন্‌ গোসাঞ্ি 
জাহ্বা কহেন বাপু! আগে চল তুমি, 
প্রীজীব চলিল1 আগে তার আজ্ঞা মানি। 
সকলে চলিয়া যায় হরিধ্বনি দিয়া, 
কতক্ষণে উত্তরিলা বৃন্দাবনে গিয়া |] 


যমুনার ভল হয় শ্যামল চিন্ধণ, 


দেখিয়া জাহ্কবা মনে কৃষ্ণ উদ্দীপন ॥ - 


১২৫ _ আশ্রীমুরলী-বিলাস পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
পৃরবের ভাব তার হৃদয়ে স্কুরিলা, ঠাকুরে দেখিয়া সবে চাহে পরিচয়, 


সমর বুঝিয়ে তাহা সম্বরণ কৈলা । 
এই রূপে চলি গেলা ভাবাবিষ্ট মনে, 
উপনীত হৈলা গিয়া শ্রীরাপ সদনে । 
এইত কহিন্ধ বৃন্দাবনেতে গমন, 
শ্রবণ করিলে ভরে প্রেমানন্দে মন। 
জাহ্বা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ, 
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস । 
ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 


শপ শত পপি সী কাশী 


(যাড়শ গরিচ্ছেদ । 
-_-£ ০8 

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃষ্ণ বলরাম, 
জয়াদ্বৈত গোপেশ্বর দেহ ভক্তিদান । 
_ জয় জয় বুন্দাবন মদন গোপাল, 

জয় জয় ভক্তবৃন্দ পরম দয়াল। 
প্রত্যহ আসেন্‌ সবে শ্রীরূপে ভেটিতে, 
সে দিন আইলা সবে জাহৃবা দেখিতে । 


সবে আসি শ্রীমতীকে করিলা প্রণাম, 

তিহ শুদ্ধভাবে সবে করিলা সম্মান । 

উদ্ধারণ দত্ত সহ আছে পরিচয়, 
গোসাঞ্চি সকল তার সঙ্গেতে মিলয় । 
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উদ্ধারণ বিবরিলা তাহার বিষয় । 
পরিচয় পায়া-সবে গেল। তার কাছে, 
পুর্ব হতে তার চিত্ত প্রেমে ভরি আছে । 


গুরুর সাক্ষাতে প্রেম রহে সম্বরিয়া, 


কখন কি আজ্ঞা, হয় সেবার লাগিয়া । 
দণ্ডবৎ হৈলা যবে শ্তরীরূপ গোসা প্রি, 
দণ্ডবৎ পড়ে ভূমে ঠাকুর রামাই। 
বৃন্দাবন যবে তিহ প্রবেশ করিলা, 
ব্রজরেণু মাখিবারে মনে সাধ হৈল 
আজ্ঞা সেবা লাগি ছিল সম্বরণ করি, 
অবসর পেয়ে বাড়ে প্রেমের লহরী । 
গোসাঞ্জ বিহ্বল হেলা তার ভাব দেখি, 
নবপ্রেম অনুরাগে হৈলা মাখামাখি । 
গড়াগড়ি যায় তিহ নেত্রে অশ্রধার, 
কম্প স্বেদ স্বরভঙ্গ পুলক সঞ্চার | 
দেখিয়া সবার নেত্রে বহে অশ্রুজল, 
শ্রীমতী জীহ্চবা হৈলা আনন্দে বিহ্বল । 
কতক্ষণে স্থির হৈলা করি কৃতাঞ্জলি, 


কহেন শ্রীরপ মোরে দাও পদধুলী । 


আছহ তোমরা সবে করি প্রণিপাত, 
পদধুলী দাও মোরে লহ লিজ সাত 
বহুদূর হৈতে মুঞ্ আইন্নু বড় আন 
মোরে দয়! করি এবে রাখ নিজপানে । 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রিয় ভক্তগণ, 
মোরে দয়া কর সব পতিত পাবন। 
তোমা সবা কৃপা বিশ্বু ব্রজ নাহি পাই, 


ব্রজে স'পিলেন তোমা চৈতন্য গোসাঞ্। 


প্রভু অনুরাগে রূপ ! ছাড়িলে বিষয়, 
অকিঞ্চন হৈয়! কৈলে ব্রজের আশ্রয় । 
প্রভূ তব হৃদে অষ্ট শক্তি সঞ্চারিলা, 
কবিকর্ণপুর মুখে তাহা যে শুনিলা। 
প্রিয়ভক্ত বলি প্রভূ জানি যে তোমারে, 
প্রিয় স্বরূপ তেই লিখে কর্ণপুরে | 
প্রভুর দয়িত যেই তীহারি স্বরূপ, 
প্রেমের স্বরূপ রস বিলাসের কুপ। 


এ. সেই জাতি বলি প্রভু তোমারে জানিলা, 


নিজ অনুরূপ বলি নিশ্চয় করিলা। 
তোমার দ্বারায় ভক্তি-শাস্ত্র প্রবর্তিলা, 
: প্রভূ একরূপে তেঁই গ্রন্থেতে লিখিলা । 


্রীপ্রীমুরলী-বিলাস ১২৬ 


তত্র শব্দে কহে শ্রীরাধা ঠাকুরাণী, 
তার অনুরূপ বলি তাহাতে বাখানি। 
স্ব শব্দে কহেন প্রভু আপন বিলাস, 
স্ববিলাস এই হেতু কহিলা নির্ধাস। 
এই অষ্টরূপ শক্তি কৈল৷ সঞ্চারণ, 
ইহার প্রমাণ কর্ণপুরের বচন। 


তথাহি শ্রীচন্ত্রোদয় নাটকে । 
প্রিয়ম্থরূপে দয়িতন্থরূপে প্রেষস্ঘরূপে সহ্জাতিরূপে, 
নিঙ্গানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততা নরূপে স্ববিলাসরূপে । + 


এতেক শুনিয়া তবে শ্রীরূপ গোসাঞ্িঃ 
কহিতে লাগিলা কিছু রাম-মুখ চাই । 
শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন, 
আপনার সাধুগুণে করি প্রশংসন । 
শ্রীবংশী-বদন হন্‌ বংশী-অবতার, 
নিতাই চৈতন্য ন'মে ছুই পুজ তার । 


 চৈতন্যের পুত্ররূপে বংশীর আবেশে, 


জনম লভিলে ভুমি কহি নিবিবশেষে । 


* প্রভু চৈতন্তদেব যে ব্ূপ গোস্বামীতে মহাভাব-পর্যযাপ্ডি, শ্রীরাধার মহৌদার্ধ্য মহিমার 


সীমা, রাধারূপযৌবন হেল।-লীলাদির পর্ষ্যাপ্ডিঃ প্রীকষ্ণগুণ-লীল] চরিত্রলাবণ্যাদির সীম, নিজ 
ধর্মাচরণ মুদ্রাদির পরিপাক, ধর্্াধন্ম কর্তব্যাকর্তব্যের পরিপাক, রাধিকালীলা-ৰিল!স-মাধুরী, 
কষ্চ-বিলাসের পরিপাক, প্রভৃতি অষ্টবিধ শক্তির বিস্তার করিয়াছিলেন । 

এই শ্লোকের অগ্ঠতম ঠীকাকার উল্লিখিত অষ্ট প্রকার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, কিন্ত 
পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীক্রীরাজবল্পভ গোস্বামি প্রভু নিজ গ্রন্থ লিখিত পদ্যান্থবাদে প্লোকের প্রকৃত 
অর্থ রক্ষা করিয়। “তত্রশব্দে কহে শ্রীরাধা-ঠাকুরা দী” এইরূপ লেখায় নিশ্চয় বোধ হইতেছে ষে, 
কোন গ্রন্থে “ততানরূপে” এই স্থলে “তত্রান্ুব্ূপেশ এইন্সপ পাঠ আছে। 


১২৭ ্ীশ্রীমুরলী-বিলাস 


মুঞ্ি তায়ে দেখিয়াছি ভক্তগণ সঙ্গে, 
প্রভু সঙ্গে ভাসিতেন্‌ প্রেমের তরঙ্গে | 
সেই স্থুলক্ষণ সব দেখি যে তোমাতে, 
তুমি সেই বস্তু, অন্য নাহি লয় চিতে। 
তাতে তুমি অন্থুগত হইলে ধফীহার, 
অস্তূত মহিমা কেবা জানিবে তোমার । 
মোরে অনুগ্রহ কর হই তব-দাস। 
প্রভু পরিকর তুমি করি তব আশ। 
সনাতন গোসাঞ্জি আসি দণ্ডবৎ হৈলা, 
শশব্যস্তে রামচন্দ্র তারে প্রণমিলা । 
দোহে কোলাকুলী করি সঘনে রোদন, 
পুনঃ পুনঃ নতি স্তুতি প্রণয় বচন। 
এই মত ভ্টধুগ মহ আগিঞন, 
_ পুলকাশ্র কম্প স্বেদ সদৈন্ত বচন । 
শ্রদাস গোস্সাঞ্ আর শ্রীজীব গোসাঞ্রি, 
দোহার সঙ্গেতে মিলি আনন্দ বাধাই । 
কত যে আনন্দ হিল বণিতে না পারি, 
ক্ষেপে লিখিম্থু গ্রন্থ বাহুল্যকে ডরি। 
মোরে প্রভু দয়া করি যাহা শুনাইলা, 
তাহার কিঞ্চিৎ মুঞ্ি গ্রন্থেতে লিখিল]। 
তারপর শুন সবে করি নিবেদন, 
জাহুবা কহেন শুন রাপ সনাতন । 
আমারে দেখাও আগে গোবিদ্দ চরণ, 
তবে ত করিব আমি পাক আয়োজন । 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


রূপ সনাতন কহে যে আজ্ঞা তোমার, 
গোবিন্দ মন্দিরে তবে হুন্‌ আগুসার । 
গোবিন্দ মন্দিরে গেলা করিতে দর্শন, 
শ্রীজীব করেন তথ! পাক আয়োজন । 
গ্রীমতীর সঙ্গে সবে গমন করিলা, 
প্রীগোবিন্দ সন্নিধানে উপনীত হৈল! । 
দেখিয়া সাক্ষাৎ সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন, 
অপরূপ মধুরিমা কোটান্দু-বদন । 
দণ্ডবৎ কৈলা সবে ভূমেতে লুঠিয়া। 
সবাই রহিল! অগ্রে কৃতাঞ্জলি হৈয়! । 
কোটিকাম-কলা-নিধি মন্মথ মন্মথ, 
কুলবধূ সতী ভুলে ছাড়ি আধ্যপথ । 
দেখিয়া জাহবা দেবী পরম উল্লাস, , 
স্বাভাবিরু প্রেমচিত্তে হইল প্রকাশ । 
মন্দ মৃদু হাসি ম.খে নয়ন তরজ" 
চন্দ্রেতে চকোর যেন পদ্মে-লুব্তুক্গ | 
পুলক কদন্ব অঙ্গে কম্প উপজয়, 
কলার বালুড়ী যেন পবনে দোলায় । 


 ধীরার স্বভাবে প্রেম করে সম্ধরণ, 


গোবিন্দ প্রফুল্ল দেখি জাহ্বা বদন । 
অতি নুমাধূর্ধ্য দেখি রাপ সনাতন, 
&্টোহে মনে মনে তাহা করে নিদ্ধারণ। 
শ্রীমতী পশ্চাতে থাকি ঠাকুর রামাই, 
সে প্রেম সাগরে তিহ মগন তথাই । 


যোড়শ পরিচ্ছেদ 


সবে প্রেমাবিষ্ট হৈলা তার প্রেম দেখি, 
কৃষ্ণ দরশনে যথা রাধা চন্দ্র-মূখী। 
সেই উদ্দীপনে ভাব জন্মিল সবার, 
তাহা নিরূপণ করি কি শক্তি আমার, 
এইবূপে কতক্ষণ ভাব সংগোপিয়া, 
বাহিরে আইলা শ্রীগোবিন্দে প্রণমিয়া। 
গৌসাঞ্ি সকল চলি আইলা তার সাতে, 
উপনীত হৈলা আসি শ্রীরূপকূট।তে । 
পদ ধুই দিল! সবে করিয়ে যতন, 
পাকশালে গিয়া দেবী করিলা রন্ধন । 
ডাল রুটা শাক অন্ন বিবিধ প্রকার, 
খির্সা খিরানী ভাজা ব্যঞ্তন অপার । 
আয়োজন করি দিলা ঠাকুর রামাই, 
অবিলম্বে পাক কৈলা৷ জাহ্ুবা গোসাঞ্জি 
প্রীরাধাগোবিন্দে তবে করালা ভোজন, 
আচমন দিয়া কৈলা তাশ্ুল অর্পণ । 
শ্রীপে কহেন তবে শ্রীমতি জাহ্বা. 
সকলে মিলিয়৷ বৈস প্রসাদ পাইবা । 
শ্রীরূপ কহেন তুমি কর উপযোগ, 
আমরা পশ্চাতে পাৰ তব শেষভোগ । 
জাহুবা কহেন আগে দিয়া তোমা সবে, 
পশ্চাতে পাইলে আমি নুখী হই তবে । 
সনাতন কহে তুয়া আজ্ঞা বলবান্‌, 
যাতে তব সুখ হয় সেই ত প্রমাণ । 
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্ীশ্রীমূুরলী-বিলাস ১২৮. 


বসিলা নকলে তবে প্রসাদ পাইতে, 
রামাই লাগিলা পরিবেশন করিতে । 
শ্রীরূপ সনাতন ভট্টরঘ্বুনাথ, 

গ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রদ্ুনাথ । 
লোকনাথ গোসাঞ্ছি শ্রীভূগর্ভ গোসাঞ্ি। 
যাদব আচার্য আর গোবিন্দ গোসাঞ্ি। 
উদ্ধব দাস আর শ্রীমাধব গোপাল, 
নারারণ গোবিন্দ ভকত স্রসাল। 
চিরঞ্রীব গোসাঞ্িঃ আর বাণীক্‌ফ্দাস, 
পুগুরীক ঈশান বালক হরিদাস । 

এ সকল মুখ্য ভক্ত কত লব নাম, 

সবা লয়ে বসি সুখে মহাপ্রসাদ পান্‌।. 
স্থধা-বিনিন্দিত পাক করিলা শ্রীমতী, 
প্রচুর করিয়া দেন রামাই সুমতি । 
অক্ষয় অব্যয় হয় পাকের ভাগ্ার, 
নুন্বাদ পাইয়ে মাগে যে ইচ্ছা ধাহার | 
আকণ্ঠ পুরিয়া সবে. করিলা ভোজন, 
হরিধবনি করি সবে কৈলা আচমন । 
দেখিতে আইলা যত ব্রজবাসী জন, 
সমাদরে করাইলা সবারে ভোজন । 
পশ্চাতে আপনি কিছু গ্রহণ করিলা, 
অক্ষয় ভাণ্ডার তেই বহুত রহিলা। 
প্রসাদ প ইয়া কৈল যমুনাতে সান, 
ঠাকুর রামাই সেবা কৈলা সম!ধান। 


রীস্রীমুরঙগী-বিলার ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


প্লোক ব্যাখ্যা জনে জনে করেন সবাই, 
জ্ঞান ভক্তি অর্থে তা কম কেহ নাই। 
প্রীরপ কহেন শুন ঠাকুর রামাই, 
তুমি কিছু-কহ যদি মহা সুখ পাই । 
ঠাকুর কহেন মূগ্রি তোমা সবা আগে, 
কি কহিব, শুনিতেই বড় ভাল লাগে । 
সকলে কহেন, শুনি তোমার বদনে, 
কহেন ঠাকুর সবা করিয়া বন্দনে । 
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৯১২ 
জাহ্ুবা গোসাগ্রি গিয়া বসিলা আসনে, অবণ কীর্তন এই গ্লোকের ব্যাখ্যান, 
সেখানে মণ্ডলী করি বসি সব জনে। সপ্তম স্কন্ধের কথা প্রহলাদ আখ্যান । 
প্রীরপ কহেন তবে শুনহে রামাই, ্ 
কিছু অবশেষ যেন তোমা হতে পাই । তথাহি শ্রমস্তাগবতে সপ্তমে | 
রামাই যে কালে গেলা প্রসাদ পাইতে, .. নিক? ৪৮০ 
কিছু অবশেষ দিলা ্রীরপের হাতে। নং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ব-নিবেদনং | 
সংগোপনে মাগি কেহ করিলা ক্ষণ, এই শ্লোক পড়িলেন শ্রীভটর গোসাঞ্ি, 
হেথা শ্রীরামাই করি প্রসাদ গ্রহণ । শ্লোক ব্যাখ্যা করিলেন ঠাকুর রামাই । 
যমুনাতে গিয়া কৈলা সুখাবগাহন, প্রবর্ত সাধক সিদ্ধ করিয়া যৌজন? 
শু বস্ত্র পরি আইলা সবা৷ বিদ্যমান । জ্ঞান যোগ ভক্তি অর্থে কৈলা সংঘটন। 
প্রতিদিন ভাগবত করেন শ্রবণ, শুনিয়া পাইল স্থখ গোসাঞ্চি সকল, 
রঘুনাথ দাস তাহা করে অধ্যয়ন । . সবাকার নেত্রে তবে বহে অশ্রু্গল। 
সে দিন শ্রীমতী; আগে অনুমতি লইলা, এই মতে কতক্ষণ আনন্দ উল্লাস, 
নানা রাগ তাল মানে পড়িতে লাগিলা। কহিতে গুনিতে হয় প্রেমের প্রকাশ । 
আনন্দ অন্বুধি রস কফ্ণলীলাম্বাদ+ পরম আনন্দে তবে হেল সন্ধ্যাকাল, 
শুনিতে কহিতে সবে হয় উনমাদ নিজ নিজ স্থানে যেতে সকলে চঞ্চল । 


আরতি করিতে গেল! গোবিন্দ মন্দিরে, 


আরতি করেন অতি আনন্দ অন্তর । 


শঙ্খ ঘণ্টা বাজে সুমঙ্গল পদক গাই, 
জয় জয় করে সবে আনন্দ বাধাই । 
গোবিন্দ মুখারবিন্দ কোটিন্দু কিরণ, 
যেই দেখে তার মন করে আকর্ষণ। 
বৃন্দাবন নানা বৃক্ষ লতাতেবেষ্ঠিত, 

নানাপক্ষী অলিকুল করয়ে সঙ্গীত । 


প্রেমানন্দে ভাসে স্বখ ওর নাহি পাই । 
গোবিন্দ সাক্ষাতে যৈছে রাধা সম সখী, 
এছন সুষমা ভঙ্গি তাহাতে নিরখি। 

এই মতে কতক্ষণ কৈলা দরশন, 

রঘুনাথ ভট্ট গোসাপ্রির পূজারী তখন ) 
সেবা সাঙ্গ হৈল পুনঃ আরতি বাঙলা, 
জাহব! দেবীরে লঞা বাসায় আসিলা । 
নিজবাসে আসি রূপ কৃষ্ণ কথা রসে, 
গোঙাইলা স্থখে রাত্রি বসি তার পাশে । 
প্রাতঃকালে করি সবে যমুনাতে স্বান, 
প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়া করিলা বিশ্রাম । 
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গাভীর হুঙ্কার বৃষগণের গর্জন, এইরূপে ছুই চারি দিবস রহিলা, 

নব বৎস বত শত করে আস্ফালন । একদিন সনাতন কহিতে লাগিলা । 
গোধুলি গগন ভেদি করে অন্ধকার , আমার কুটিতে দেবি ! দাও পদধুলি, 
শিঙ্গা বাশী বাজে কত রাখাল হাঁকার। মদনগোপালে দেখ হয়ে কুতৃহলী। 
রসাল প্রদীপ কত জলে ঘরে ঘরে, শুনিয়া জাহ্ুবা কহেন মধুর বচনে, 

ধূপ মাল্য গন্ধামোদে বৃন্দাবন ভরে । তোমার্দোহে দিলা প্রভূ এই বৃন্দাবনে ॥ 
গাভীর দোহন শব্ধ শুনিতে মধুর, ধাহা রাখ তাহা রহি নাহি মতাস্তর, 
নানা রাগ তালে গায় গায়ক চতুর । আমি কি বলিব বল তোমার গোচর ! 
কি দিব তুলনা তার নাহিক সুষমা, পরিক্রমা করি বৃন্দাবন লীলা শুনি, 
ব্রহ্মা শিব অনন্তাদি না পান্‌ মহিমা । তোমার প্রসাদে হবে সব সিদ্ধি জানি । 
আীমতি জাহ্নবা তবে গোবিন্দের প্রতি, সনাতন কহে শুনি আশ্চর্য্য কাহিনী, 
এক দুষ্টে ঈাড়াইয়া কৈলা কত স্ত্রতি। মোরে লুকাইছ তব পুরর্বকথা জানি 
ঠাকুর রামাই আর শ্রীরপ গোসাঞ্চি, হাসিয়া শ্রীমতী উঠি করিলা. গমন, 


দ্বাদশ আদিত্যে লঞ্া গেলা সনাতন | 
রূপে নিমন্ত্রণ কৈল! স্বগণ সহিতে, 


শ্রীমতীকে লইয়া গেল৷ গোপাল সাক্ষাতে ॥ 


মদনগোপাল দেখি জাহুবা রামাই, 
আনন্দে ভাসিলা তথি প্রেম সীমা নাই । 
ত্রিভঙ্গ স্থন্দর অঙ্গ নবঘনছ্যতি, 
ধীরললিত শ্যাম মোহন মুরতি | 
পূর্ণচন্দ্র জিনি মুখ কমল নয়ন, 

ভূরু কামধন্থু জিনি তেড়ছ সন্ধান । 

ইন্দ্র নীল মণি পষ্ট প্রশস্ত হৃদয়, 
বনমালা সকৌস্তরভ তাহে বিরাজয়। 


৪, ্রীত্রীমুরলী-বিলাস 


করিবরকর জিনি বাহুর বলন, 
কটিতটে পীতধটি অতি সুশোভন । 
পদাম্বুজে শোভে নখ চন্দ্রের মালিকা, 
করনখ-চদ্র বেড়ি শোভে মুরলিকা । 
মযূর শিখণ্ী উড়ে চূড়ার উপর । 
দেখিয়া মদন ভূলে রূপের আকর, 
এহেন মাধর্য্য দেখি যত সুখ হেল, 
সেই তার সাক্ষী অন্য কিছু না মিলিল। 
মনের সানন্দে দেবী করিলা রন্ধন, 
ঠাকুর করিলা সব পাক আয়োজন । 
নানাবিধ ব্যপ্তনাদি কৈলা উপহা'র, 
শাক সপ ভাজী রূটি বিবিধ প্রকার ! 
পাঁক সমাপিয়া কৈলা গোপালে অর্পণ, 
মহাস্থখে দেব দেব করিলা ভোজন । 
আচমন দিয়া মাতা তাদ্ুল অর্পিলা, 
মদনগোপাল তাহে স্ুখাবিষ্ট হৈলা। 
ভক্ত সনাতন তাহা জানিলা অন্তরে 
কৃষ্ণশ্বখ মর্ম কেবা জানিবারে পারে । 
নিমন্ত্রণে আসিলেন গোসাঞ্ি মণ্ডলী, 
রামাই প্রসাদ দেন্‌ হয়ে কুতৃহলী । 

ধীর যেই রুচি তাহা মাগিয়া লইয়া, 
প্রসাদ পাইলা সবে আকণ্ পৃরিয়া ! 
জাহ্ুবা গোসাঞ্ি শেষে ভোজন করিলা, 
তার অবশেষ পাত্র রামাই পাইলা । 


৪৪, ক্ষ নি রহ 
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এই রূপে দিবা গেল হৈল সন্ধ্যাকাল, 
শ্রীমতী আরতি কৈলা৷ মদন গোপাল । 
শস্য ঘণ্ট| বাজে কত মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী, 
রসাল প্রদীপ কত জলে সারি সারি ! 
ধুপ দীপ পুষ্প মালা গন্ধে আমো দিলা: 
ভ্রমর বঙ্করী মধু মদেতে মাতিলা। 
কোকিল পঞ্চমে গায় মযুরের রব, 
কর্ণ রসায়ন, করে প্রেম সঘুস্তব । 
মন্মাথ মন্মথ রূপ ব্রজেন্দ্র নন্দন, 
নেত্রতঙ্ষে গোপীগণে করে বিমোহন । 
পিতান্ধর পরিধান স্চারু বদন, 
সিংহগ্রীবা মহামত্ত কমল-লোচন । 
প্রদীপ কিরণে মুখ করে ঝলমল, 
মুরলী অধরে যেন বিদ্ব্যাৎ চঞ্চল । 
মন্দ হাসি ভঙ্গি করি নয়ন দোলায়, 
দেখিয়া জাহ্ুবা মন তনু আগে ধায় । 
নতি স্ত্রতি করি বহু বাহিরে আইলা, 
পুজারী আসিয়া সবে মাল! সমর্পিলা | 
বসিলা সকলে মেলি মদন গোপ।লে, 
প্রসঙ্গ ক্রমেতে সবে কত কথা বলে । 
রামাই কহেন্‌ কিছু করি নিবেদন, 
লক্ষ্য তীর শ্রীজাহৃবা রূপ সনাতন । 
এ এক সন্দেহ মনে শুন মহাশয়, 
নিশ্চয় করিয়া কহ ঘুটুক সংশয় । 
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মদন গোপাল শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, 
ফেবা প্রকাশিয়া তিনে, করিলা সনাথ । 
সনাতন কহে আদি অন্ত নাহি জানি, 
মথুরাতে বিপ্রগৃহ হতে এরে আনি । 
ভিক্ষার কারণ মুগ্চি করিয়ে ভ্রমণ, 
আচন্থিতে বিপ্রগৃহে পাইন দরশন। 
হরিল আমার মন গোপাল পলকে, 
সেই বিপ্র কৃপা করি দিলেন আনাকে। 


শ্রীত্রীমূরলী-বিঙগাস 


শুন কহি ক্রজলীলা অপ্রকটকালে, 
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে রাধা ব্যাকুল অথরে । 
নবম দশায় যবে হইলা বিগুণ, 


_ দেখি বখীগণে ছুঃখ বাড়য়ে দ্বিগুণ । 


আইলা! গোপাল হেথা! মোরে কৃপা করি, 


ফুল ফল জলে আঙগি সেবা সমাচরি । 
রূপ কহে এছে মুগ পাইন্থু ষয়ুনাতে, 
মোরে প্রত্যামেশ কৈলা কতেক রাত্রিতে। 
গোপীনাথ খেলে কত বালক সহিত, 
রঘুনাথ চিনে তারে করিলা বিকিত। 
এই ত কহিন্থ আর না জানি বিশেষ, 
অজ্জীব কি জানিব কৃষ্ণের উদ্দেশ । 
এতেক বলিয়া তবে রূপ সনাতন, 
জাহ্দবা গোসাঞ্ি পদে করি সম্বোধন । 
শ্রীরূপ কহেন দেবি ! ইহার উদ্দেশ, 
তোমা বিনে কেহ নাহি জানে সবিশেষ 
পূর্ব ব্রজলীলা কথা সব তুমি জান, 
সেই দেহে এই দেহে কুভূ নহে ভিন। 
জাহৃবা কহেন তুমি জান সব্্বতত্ব, 
তথানি শুনিতে চাহ এই ত মহত্ব । 
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এই ভলে সখীগণ উপায় স্জয় । 
কৃষ্ণমুর্তি নিরমিলা শেষে সবে মিলি, 
মুরতি দেখিয়ে গোপী মনে কুতৃহলী । 
সেই মূর্তি রাধিকাকে সাক্ষাৎ দেখায়, 
দরশন মাত্র তার উল্লসিত কায়। 
বিলাসে লালসা নাই দরশনে আশা, 
এহেতু দর্শমে উপজয় ভবোল্লাসা! 
কৃষ্ণের স্বেচ্ছাতে মূর্তি ভক্তে স্থখ দিতে, 
নিকধাম ভক্তেতে করে কাম আরোপিতে 
সেই মুর্তি লয়ে রাধা মিলি পোপীগণে, 
যমুনার কূলে লীল। করে সঙ্োপনে । 
সেইত গোবিন্দ দেব ইথে নাহি আন্‌, 
সেই সেবা প্রকাশিলে তুমি ভাগ্যবান্‌। 
তোমা দৌহা গুণে কৃপা কৈলা.গৌররায় 
এই সেব৷। প্রকাশিল! দোহার ব্দারায় । 
শুনি দোহাকার ষনে আনন্দ বাড়িল 
গদগদ স্বরে কত স্ততি বাদ কৈল। 
তোমা হৈতে জানিলাম গোবিন্দ মহত্ব, 


কুপা করি ক শুনি গেপাল চরিত । 


_. ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


_ জান্কবা কহেন্‌ কৃজ্ঞ দ্বারকা নগরে, 
মহৈশ্বধযুক্ত লীলা কত মত করে । 
একদিন কুরুক্ষেত্র যেতে'বৃন্দাবনে,- 
দেখিবারে যাত্রা কৈলা ব্রজবাসীগণে । 
গোপ গোপী সখা সখী মাতা পিতা গণে, 
সখের অবধি মধুময় বৃন্দাবনে । 

ভ্রমর ঝঙ্করে, করে কোকিলেতে গান, 
সখাগণ খেলে খেলা প্রেমে আগুয়ান। 
গোপাল মুরতি আরোপিয়া তার সনে, 
দিব! নিশি খেলে খেলা আনন্দিত মনে ! 
হেন কালে কৃষ্ণচন্দ্র গেলা সেইখানে, 
তারে দেখি সভয় হইলা সব জনে । 
কহিলেন কেন ভাই ! না চিন এখন, 
সেই প্রাণ সখা আমি ব্রজেন্দ্র নন । 
শ্রীদামাদি কহে সেই সখা গৌপবেশ, 
তোমারে ত দেখি যেন ক্ষত্রিয় আবেশ । 
যদি আমা সখা বট, রথ হৈতে আসি, 
ভোজন করিব এস, সবে মিলি বসি। 
মনে মনে হাসি কৃষ্ণ আসি সবা মাঝে, 
গোপবেশ ধরি সব! মাঝেতে বিরাজে 1 
ছুই মুত্তি সবা সঙ্গে করয়ে বিলাস, 
কিছু ভিন্ন ভেদ নাই স্বরূপ প্রাকাশ। 
কতক্ষণ বৈ ক্ষ করিলা গমন, 
বাহ্যম্থতি নাই কারো! খেলা মাত্র মন । 


শরীশ্রীমুরলী-বিলাস 
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১৩৫ 


দেখিয়া ব্রজের ভাব কৃষ্ণ চমৎকার, 


আপনা নিন্দিয়া কৃ করে হাহাকার । 


ভাবসিদ্ধ ব্রজবাসী নিগৃঢ় ভজন, 

হেন প্রম আম্মাদিতে বিধি বিড়ম্বন। 
মদন গোপাল মুত্তি সঙ্গেতে খেলায়, 
অন্যান্য বিলাস লীলা তাহে নাহি ভায় । 
সেই ত গোপাল সেবা করিলে প্রকাশ, 
সংক্ষেপ করিয়া এই করিন্থু নির্যাস । 
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা রূপ সনাতন, 


পুনঃ পুনঃ বন্দিলেন জাহৃবা চরণ । 


শুনিয়া রামাই প্রেমে প্রফ-্ল হইয়া, 
প্রণাম করয়ে ভূমে অষ্টাঙ্গ লোটায়া 
তারপর কহে সেই রুপ সনাতন, 
কুপা করি কহু গোপীনাথ বিবরণ। 
জাহ্ুবা কহেন্‌ বৃন্দাবনে ব্রজনাথ, 
ক্ষণকাল নাহি ছাড়ে ব্রজবাসী সাথ । 
কভু পিতাকাতা৷ সনে কভু গোপীসনে, 
কভু সখা সনে কভু ব্রজবাসী সনে । 
যার বে উৎকণ্ঠা বাড়ে দেখিবারে, 
স্বকায় মাধূর্য্যরূপ দেখিবার তরে। 
ভক্তে স্থুখ দিতে বিলসয়ে বৃন্দাবনে, 
নিগৃঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে । 
আপন ইচ্ছাতে হৈলা বিগ্রহ স্বরূপ, 
সচল অচল ভেদে ভক্ত অন্থরূপ । 


১৩৪ ্ীশ্রীমুরলী-বিলাস ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
ইহার দৃষ্টাস্ত পূর্ব মাধবেন্্র পুরী, প্রণাম করিয়া স্ব করিতে লাগিলা, 
মাগিয়া গোপাল তার দেবা অঙ্পীকরী ! পূরর্ধাবস্থা তার মনে উদয় হইল 

এই সব গ্রসঙ্গেতে রাত্রি পোহাইলা, পর 


স্নান করিবারে সবে সবে যমুনা চলিলা । 
সান করি আদি সবে নিজ নিজ স্থানে, 
নিত্যকৃত্য সমাপন কৈলা একমনে । 
এইরূপে ছুই চারি দিবস রহিলা, 
পরিক্রমা করি সবে আননিত হৈলা। 
মদন গোপাল শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, 
ইহাদের পুর্ব্বকথা যে করে আবাদ । 
প্রতিমা তটস্থ বুদ্ধি নাহি হয় তর, 
কৃষ্ণের স্বরূপ জ্ঞানে হয় অধিকার । 

এ সব প্রসঙ্গ শুনি প্রভুর মুখেতে। 


সংক্ষেপে জিখি যে কিছু আপন বুদ্ধিতে । 


এতে অপরাধ মোর না.লইবে ভাই ! 
যেন তেন রূপে মাত্র কৃষ্ণলীল! গাই । 
অবজ্ঞ। না কর সবে আমার কাথা; 
যাহা শুনি তাহা লিখি নাহি মোর দায়। 
তায় পর শুন সবে মোর নিবেদন; 
শ্রীরাধারমণ কুগ্গে প্রভুর গমন । 
প্রীগোপাল ভট্ট আসি প্রণাম করিলা, 
সমাদরে শ্রীমতীকে লইয়া চলিল! । 
_ নিজবাসে আনি তার পদ ধুয়াইলা, 
শিরে ধরি সেই জল সৌভাগ্য মাঁনিলা। 
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তথাহি-- 
রাধা-বরজেন্জরাস্জ-পাদপঞ্কজচছটা-মরালীকৃত-চিতবত্তিকাং 
সমস্তগোগী-জনরাগ পঞ্জনীং অনঙপূর্বং প্রণমামি মঞ্জরীং 
এইবপ অষ্ট-প্লোকে করেন স্তবন, 
তাহার নিগুঢ় অর্থনা হায় বর্ণন | 
নানা উপচারে তথা পাক করাইলা, 
গোসাঞ্জি সকলে নিমন্ত্রণ করি আইলা । 
পাক করি শ্রীরাধরঘণে সমর্িয়া, 
সেবা, সমাপন কৈলা ৩ন্দলাদি দিয়া । 
প্রসাদাদি পাইলা তবে গোসাঞ্জি সকলে, 
জাহবা! করিল! দেবা বসিয়ে বিরলে । 
শ্্রীগেপাল ভট্ট আর ঠাকুর রামাই, 
শরেষপাত্র বাঁটিলয়ে ভূঞ্জে সেই ঠই। | 
গ্রীমতী জাহ্ুবা করি যমুনাতে স্নান 
সন্ধ্যাকালে প্রণমিলা শ্রীরাধারমণ । 
পরিক্রমা করিবারে গোবিন্দ গোপাল, 
কতেক আনন্দে দেবী চলিলা তৎকাল । 


ক্রমেতে গোসাঞ্চি ঘব করিলী সেবন, 


সে সব বিস্তার কথা না যায় বর্ণন । 
ধাহা নিমন্ত্রণ হয় তাহা মহোৎসব, 
তাহ। কৃষ্ণ কথান্বাদ প্রেম অম্ুভব | 


] ১ 
ষোড়শ পরিচ্ছেদ শ্ীশ্রীমুরলী-বিলাস ১৩৫ 
ধীর সমীর বংশীবট আর বিশ্রামাদি, ছুই তিন মাস হৈল করি দরশন, 
সর্বত্র গমন রাধা কৃষ্ণলীলা খ্যাদী । কতদিনে পরিক্রমা হবে বৃন্দাবন? 
এই রূপে পরিক্রমা করি বৃন্দাবন, জাহ্বা কহেন্‌ কি করিব নিরুপণ, 


কড়ু কোন্‌ বনে কৃ লীল| আন্মাদন | 
রূপ সনাতন সঙ্গে ভট্ট রঘুমাথ। 
প্রীগোপাল ভট্ট শঙ্গে দাস রথুনাথ | 
পুর্বে যেন রাধিকার সঙ্গে সখীনণ 
সেই ভাব সবাকার হৈ উদ্দীপন । 
যাবট বর্ষান নন্দীশ্বর মহাবন, 
রাধাকুণ্ড মণি অরোবর গে।বঞ্জন 
খদীর বহুল! লোহ্‌ কুমুদ ভাণ্ডার, 
অলবন আদি করি কণিন্দীর তীর | 
তই রূপে পরিকর কৈলা। বনে বলে, 
সংক্ষেপে কহিন্থ অজ্ঞ ন। দেখি নযূনে । 
মোর এপ্রাণপতি সেই ঠাকুর রামাই, 
তার মুখে শুনি লিখি মোর দোষ নাই । 
অনন্ত অপার বৃন্দাবন পরিক্রমা, 
মুগ্ডি ছার কি বা তাহা করিব বণা। 
শুন শুন বন্ধুগণ মোর নিবেদন, 
জাহ্বা রামাই লয়ে ভ্রমে বৃন্দাবন । 
সবে মাত্র কাম্যবনে না কৈলা গমন, 
ঠাকুর রামাই তবে করে নিবেদন । 
কত দিনে কাম্যবনে করিবে বিজয়, 
কাম্যবনে দেখ গোগীন।থ দেবাশয় 
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আনস্ত অপার কামরূপ বৃন্দাবন । 

এক দি কহেন্‌ শ্রীজাহবা গোসাঞ্ি, 
মন্দহাসি রাপ সনাতন মুখ চাই । 
কাম্যবনে যাব গোণীনাথ দরশনে । 
তোমরা ন। গেলে অ।মি যাইব কেমনে ! 
তোমা সবা হৈতে মোর সুখে দিন যায়, 
মদন গোপাল দেখি আীগোবিন্দ রায় । 
বৃন্দ।বন দরশন কৈন্থ একে একে, 
তৌমা সম ভাগ্যবান্‌ নাহি তিন লোকে । 
আনৌরাঙ্গ পুর্ণ কুগা তোমাতে নিশ্চয়, 
এক মুখে তু গুণ কহা নাহি ষায়। 
চল বাপু ! কাম্যবনে দেখ গোগীনাথ, 
জনম সফল হউক স্বকর্্ম নিপাত । 

রূপ সনাতন কহে প্রভাতে উঠিয়ে, 
সবে মিনি হাব কাম)বন পথ দিয়ে । 
ভাল ভাল বলি আদি গোবিন্দ মন্দিরে, 
বিবিধ প্রসঙ্গে কৃ্ণচকথাতে বিহরে | 
প্রভাতে উঠিয়ে সবে প্রাতঃস্নান কবি, 
কাম্যবনে যাত্রা কৈলা বলি হরি হরি। 
শ্রীরূপ স্নাতন ভট্ট রঘুনথ, 

প্রীগোপাল ভট্ট আদি ভক্তগণ সাথ। 


১৩৬ ্রীশ্রীমুরলী-বিলাস 


সবে মিলি চলি চলি আইলা কাম্যবন, 
গোপীনাথ শ্রীমন্দিরে করিলা গমন । 
ভোগ নাহি লাগে মাত্র পূজার সময়, 
মাধব আচার্য্য দেখি আনন্দ হাদয় । 
সমাদরে করি তেঁহ চরণ বন্দন, 
যথাযোগ্য সবাকারে দিলেন আসন । 
শৃঙ্ার আরতি কালে আরূতি বাজিলা, 
দ্বার হতে শ্রীজাহ্ুবা দর্শন করিলা। 
স্তব স্তৃতি কৈলা সবে দেখি গোপীনাথ, 
প্রেমাবেশে পুনঃ পুনঃ কৈলা প্রণিপাত, 
জাহুবা কহেন মুগ আপমার হাতে, 
পাক করি ভোগ লাগাব 1গাপীনাথ, 
এত শুনি পাক আয়োজন করি দিলা, 
অবিলম্বে নানাবিধ রন্ধন করিলা। 
ভোগ লাগাইলা দৈন্য সন্সেহ বচনে, 
গোগীনাথ দেব প্রীতে কৈলা আস্বাদনে । 
জলপান করাইয়া দিলা আচমন, 
যতনে গোস্বামী সবে করিলা ভোজন-। 
শেষে কিছুমত্রে দেবী করিল৷ ভোজন, 
অবাশেষ পাত্র রাম করিলা গ্রহণ । 
দিবা অবশেষ সন্ধ্যা আসি উপস্থিত, 
ভ্রমর কোকিলে গান করে সুললিত । 
নান! পক্ষী কলরব শুনিতে মধুর, 

নানা পুষ্প গন্ধামোদে ভরে ব্রজপুঃ। 


নান বর্ণ গাভি সব হাম্বা রবে টায়, 
খড়মতী গাভী লাগি বৃষ-যুদ্ধ তায়। 
জলদে বিজরী যেন বেড়িল সুন্দর, 
নীলমণি বেড়ে যেন চন্দ্র সুধাকর । 
প্রদক্ষিণ করি দেবী সম্মুখে ঈাড়ালা, 


মল্লিকা মালতী মালা গলে পরা ইলা । 


মন্দির বাহিরে তবে আসিবার কালে, 
আকর্ষিল। গোপীনাথ ধরিয়া অঞ্চলে । 
বসনে ধরিতে তিনি উলসি চাহিলা, 
হাসি 1গাপীনাথ নিজ নিকটে লইলা!। 
এই ত কহিন্থ গোপীনাথ দরশন, 
শ্রীমতীর কৈলা ফৈছে বস্ত্র আকর্ষণ। 
শরদ্ধাযুক্ত হয়ে যেবা শুনে এই লীলা, 
কৃষ্প্রেমে ভাসে তারে মিলে ভবভেল! । 
জাহৃবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ, 
এ রাজবল্পভ গায় স্বরলী-বিলাস 1 
ইতি শ্রীমুরলী বিলাপের 
ষোড়শ পরিচ্ছেদ | 


সপ্তদশ গরিচ্ছেদ। 


জয় জয় শ্রীক্‌ফচৈতন্য পদদ্য়, 
ধাহার শ্রবণে প্রেমভক্তি লভ্য হয়। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ্রীযুরদী-বিলাস ই 
জয় জয় নিত্যানন্দ দয়ার সাগর, সুর্ধ্দীসসতা এই অনজমঞ্জরী, 
জয় শ্রীঅদৈত প্রভু জগত ঈশ্বর । কৃষ্ণ নিত্য-প্রিয়া বৃন্দাবন অধিকারী | 
জয়ঙঞয় ভক্তবৃন্দ কর মোরে দয়া, এত বলি প্রেমাবেশে শ্রীরূপ গোসাঞ্রি, 


নিজগুণে মো অধমে দেহ পদছায়া । 
মুঞ্রি অতি মুট্মতি সদা অচেতন' 
তথাপি লিলিম্কু যৈছে মরিস শ্রবণ । 
আজ্ঞা বলে লিখি গ্রন্থ করিয়া যোজনা, 
যা! লেখায় তাই লিখি না করি ভাবনা । 
নান গ্রন্থ বিরচিল! মহা মহাজন, 

এ সব প্রসঙ্গ কেহ না কৈলা বর্ণন। 
প্রভুমুখে শুনি বড় লালসা বাড়িল, 
ভক্ত গণে জাল্গাইতে মনে সাধ হৈল। 
তার পর শুন সবে হৈয়া একমন, 
জাঙ্কবা লইলা গোপীনাথের শরণ । 
দেখিয়া সকল লোক হৈলা চমৎকার, 
ঠাকুর রামাই দেখি করে হাহাকার । 
গোসাঞ্র সকলে দেখি প্রেমাবিষ্ট হেলা, 
বিস্মিত হইয়া রাম করিতে লাগিলা । 
হে রূপ হে সনাতন ! ভট্ট রঘুনাথ ! 


কি আশ্চর্য্য কর্ম আজ কৈলা গোপীনাথ । 


মোর প্রভু লৈলা কেন আপন আসনে, 
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণে। 
শ্রীরপ কহেন আজও তুমি না জানিলে, 
অথবা নিগুঢ় কথা জানি ছাপাইলে। 


অষ্টক পড়িলা শ্রীজাহবা পদ চাই |. 


তথাহি ।-- 
রাধিকা ্থপূর্বম্যজন্তর্নমঞ্জরী 
ু্গুমা ্তত্বর্ণপগ্মনিন্দি-দেহবল্লরী | 
শেষ-নিত্যবাসফুল্পপন্গন্ধলোভিনী 
শস্তনোতু মধ্যধীশ কুরয্যদাসনন্দিনী ॥১| 


এই রূপ অষ্টশ্লোকে করিলা স্তবন, 
ইহার নিগুঢ় অর্থ না হয় বর্ণন। 
গোস।ঞ্ির মনোবৃত্তি না পারি বুঝিতে, 
শুনি মাত্র লিখি কিছু মা হয় নিশ্চিতে । 
রাধিকা অন্গুজা পুবের্ব অনঙ্গ মঞ্জরী, 
কুঙ্ুম বিলিপ্ত যেন স্বর্ণ প্র হেরি । 

সে পদ্মা নিন্দিয়! দেহ বল্পরীর ছটা, 
বিজলী ঝাঁপিল নীলবস্ত্র ঘনঘটা । 
সহজে পদ্দিনী পদ্মগন্ধে মধুকরী, 
লুব্ধমতি পাদপন্মে ফিরয়ে বঙ্করি | 

এই স্থর্য্যদাস সূতা মোর অধীশ্বরী, 
মোরে কৃপা দৃষ্টি দেহ প্রেম সুবিস্তারি। 
তপ্ত শাতকুস্ত জিনি ধার অঙ্গ শোভা, 
চন্দন পঙ্কজ জিনি অঙ্গের সৌরভা। 
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অবধোত চন্দ্র হৃদি কুমুদ রূপিনী, 
সদাই প্রফুল্ল সদা বিমল হাসিনী । 
সব্ধদেব পৃজ্য জি'হু জাহ্বা সুন্বরী, 
মোরে অনুগ্রহ কর কহি করজুড়ি। 
কোটান্দু পুজিত যার শ্রীমুখ মণ্ডল, 
বিশ্ব ওষ্ঠ মন্দহাস্ত দন্ত মুক্তাফল। 
নিশ্বাসে মুকৃতা দোলে কত শোভা তায়, 
অয়ি কৃপাময়ি ! নিত্য বন্দি তব পায়। 
হেম সরোরুহ জিনি চরণ কমল, 

চন্দ্র বিশ্ব জ্রিনি নখ কিরণ মণ্ডল। 
রত্বের নূপুর ভাতে বাবকের রেখা, 
হেন পাদপদ্ম হৃদে পাই যেন দেখা । 
গোপজাতি গোধন সেবিত বৃন্দাবনেঃ 
গোপভক্ত বেষ্টিত গোগীনাথ দর্শনে, 
শ্রীরাধিকা গোপীনাথ দেব মনোমোহি, 
হেন শ্রীজাহৃবা পাদ পদ্মা ভরসহি। 
স্থুল দীর্ঘ. খগপুষ্প চন্দ্র গোরোচনা। 
চিহ্কেতে শোভিত অঙ্গ নাহিক তুলনা । 
তাছে নানা ভাব অলম্কার স্থুশোভিনী, 


মোরে দয়। কর গোগীমাথ বিমোহমী | 


দ্বিরদ-গমমী কাম-মোহন মোহিনী, 
নিতম্বে ল্িত ধার স্ববর্ণকি্কিনী 


138 


১৩৮, ীপ্রীমুরলী-বিলাস সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
নীলমেঘ-দ্সিগ্বকাস্তি জিনি প্রবাস, দরশনে বিশ্বনাথ হৃদয় হারিণী, 
হেন ্ত্রীজাহ্নব। পাদপয্ম অভিল|ষ। মোরে দয় কৃর সূর্য দাসের নন্দিনী । 


যেই ইহা পড়ে শুনে চিত্ত মগ্ন করি, 


_ গোপীভাব গত 'হয় গোপ দেহ ধরি। 


নিত্য দেহে নিত্য নিত্য কৃষ্ণ-সেবা পায়, 
নিত্যসিদ্ধ সে বৈসে নহে অন্যথায় । 
এই অভিপ্রার মোর মনেতে স্ষুরিল, 
অথবা আপন মনে প্রলাপ কহিল । 
ইথে দোষ না লইবে শ্রীরূপ গোসাঞ্ি, 


. অজ্ঞের বচনে বিজ্ঞ দোষ লয় নাই। 


তবে যে কহিবে অজ্ঞ কেন প্রলপয়, 

সে বা কি করিবে প্রভু গুণে আকর্ষয়। 
অথবা লিখে এ অজ্ঞ নিলজ্জ হইয়া, 
দৌষদর্শী নহে সাধু নিশ্চয় জানিয়া। 
প্রীরূপ গোপা যদি নতি স্তি কৈলা, 
তারগর সনাতন কহিতে লাগিলা । 
অয়ি! গ্রীজাহব।দেবি কর মোরে দয়া, 
মোর আশা হয় নিতে ভুয়া পদছায়া । 

হা দেবি! করুণাময়ি শ্রীকৃষ্বল্লভা, 
কৃপা করি মম হুদে দেহ পদপ্রভা | 
অনঙ্গমঞ্জরী পুর্বে সূর্ধ্যদাস সুতা 
অপরাধ ক্ষমা করি কর অন্ুগতা । 

ইহা বলি পুনঃ পুনঃ করয়ে প্রণতি, 
অশ্রধার! বহে নেত্রে প্রেমোল্লাসা মতি। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


প্রেমাবেশে করে তার তত্ব নিরূপণ, 
সেবাসন্ধান পটলে দেখ সর্বজন । 


তথাহি 1 
গরুরূপ! মহান্সিপ্ধা হলাদিন্যাঙ্গবিভাগিনী, 
অনঙ্গনামধা৷ দেবী মঞ্জরী পরিকীর্তিতা ॥ ২ ॥ 
এই মত গোসাঞ্জি তীরে বহু স্ততি কৈলা, 
সদৈন্ত প্রণতি, অঙ্গে পুলক ভরিলা । 
রঘুনাথ দাস গোসাঞ্ডি করিলা শ্রবণ, 
তাহা অজ্ঞ জীব কীহ! করে নিরূপণ | 
শ্রীজীব শ্রীরঘুনাথ ভট্ট মহাশয়, 
লোকনাথ মাদবাদি যত ভক্তচয় । 
সবে স্ততি নতি ভক্তি কৈলা প্রেমাবেশে, 
অশ্রজলে ঠাকুরের বক্ষ যায় ভেমে । 
ভূমে গড়ি যায় অঙ্গ না যায় ধরণ, 
প্রার্থনা করয়ে সবে ধরিয়া চরণ । 
শান্ত হও, শান্ত হও বলে বার বার, 
সবাকার সেত্রে বারি বহে গঙ্গাধার | 
মন্দির বেড়িয়া সবে করে প্রদক্ষিণ, 
প্রেমাবিষ্ট হৈলা সব বালক প্রবীণ । 
ব্রজবাসীগণ আইলা আশ্চর্য্য শুনিয়া, 


। সবে চমৎকার হৈলা প্রত্যক্ষ দেখিয়া। 


হে দেব! তোমার এই চরণ-রেণুস্পর্শে কার অধিকার আছে জানি না, তোমার পদরজ 
প্রত্যাশায় লক্ষ্মী দেবীও ব্রত ধারণ করিয়! বহুকাল পর্য্যন্ত তপস্1! করিয়াছেন ॥৩॥ 


শ্রীশ্রী মুরলা-বিলাস ১৩৯ 


সবে কহে একি গোগীনথেেগ চরিত, 
বিজ্ঞজন কহে ক্‌ফের হয় এই রীত। 
যুবতী-রমণ হরি মুরলী-বদন; 

লক্ষ্মী আদিগণ জিন্ু' কৈলা৷ আকর্ষণ । 


তথাহি ভ্রীমদ্ভাগবতে দশমে | 

কল্সান্বতাবোহন্ত ন.দেব ! বিদ্মহে 

তবাজ্মিরেধুষ্পর্শাধিকারঃ। 

যদ্বাঞ্ছয়! শ্ীললনাচরতপে! 

বিহায় কামান্‌ স্থুচিরং ধৃতরত। ॥ ৩॥ 
বুঝি ইনি হন্‌ গোগীনাথ প্রণরিনী, 
না! হইলে হেন ভাগ্য কাহারও. না শুনি । 
এই রূপ নানা মতে কেহ কিছু কর, 
সবে গ্রদক্ষিণ করি ত্রিমানন্দ হয়। 
শ্রারূপাদ্দি মেলি সবে রামায়ে ধরিয়া, 
স্হ্থ করাইলা তারে নানা মত কঞা। 
এই রূপে রাত্রি গেল প্রভাত হুইল, 
আনন্দে সকলে মেলি উৎসব করিল । 
দধি দুগ্ধ ক্ষীর মিষ্ট অন্ন শিখরিণী, 
বিবিধ ব্যঞ্জন রুটী কহিতে-না জানি । 
ভোগ লাগাইয়া সবে করিলা ভোজন, 
নন্ধ্যা কালে সবে কৈলা আরতি দর্শন । 
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এই রূপে সাত দিন মহা মহোৎসব, 
নানা ভোগ লাগে তক্তে আনন্দ উৎসব । 
রাপ সনাতন কুঞ্জে আমিবার দিন। 
ঠাকুর রামাই প্রতি বলেন বচন। 

পরম আনন্দে তুমি রহ এই স্থানে, 
কভু গিয়া আমা সবা দিবে দরশনে । 
কভু মোরা গোপীনাথে দর্শন করিব, 
তোম! সনে প্রেমানন্দে কভু বা রহিব । 
এত বলি গলাগলি প্রেম আলিঙ্তন, 
বিচ্ছেদ বিচ্ছিন্ন মনে করিলা গমন 1 
সবার বিচ্ছেদে রাম হইল! কাতর, 
অশ্রুপাত কগঠরোধ গদগদ স্বর । 

সম্বিত পাইয়! চিত্তে করিল বিচার, 
কিরূপে বীরচন্দ্রে পাঠাব সমাচার । 
উদ্ধারণ দত্বে কহে করিয়া বিনয়, 
বীরচন্দ্র পাশে শীঘ্র বাহ মহাশয়। 

সবে দেশে যান্‌ যদি তবে ভাল হয়, 
আমি ত যাব না দেশে কহিন্নু নিশ্চয় । 
উদ্ধারণ কহে আমি তোমারে এড়িয়া, 
কেমনে যাইব দেশে কহ কি বুঝিয়া। 
শ্রমতী রহিলা ব্রজে তুমিও রহিলা, 

কি লইয়া যাব দেশে কি কথা বলিলা। 
ঠাকুয় কছেন তুমি নাহি গেলে দেশে, 
বীরচন্ত্র প্রড়ু আছেন চিত্ত অসস্তোষে। 


শ্রীশ্রীমুরলী-বিলাস 
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কাহারি বেগারি সব কেমনে যাইবে, 
সমাচার নাহি দিলে তোমারে স্মরিবে। 
তোমারে প্রধান করি প্রেরণ করিলা, 
বরধ অতীত কিছু তত্ব না পাইলা। 

এত শুনি উদ্ধারণ কৈলা অঙ্গীকার, 
দেশে যাত্রা করিলেন করি হাহাকার। 
ব্রজের সামগ্রী সব লইলা যত্ব করি, 
শ্রীমতী প্রসাদ বস্ত্র নিলেন আহরি । 


নিজ গণে সঙ্গে লয়ে করিল গমন, 
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ঠাকুরের গলে ধরি করিলা রে!দন । 
কত দিনে উত্তরিলা পাট খড়দহে, 

সব লোকে ধেয়ে আসি কত কথা কহে। 
শুনিয়া আইল ধেয়ে প্রভু বীরচন্দ্র 
উদ্ধারণ দত্ত মিলি কহে মন্দ মন্দ। 

কি বলিব তব আগে কহা! নাহি ঘায়, 
আমতী রহিল, ব্রজে নী আসি হেথায়। 
প্রভু কহিলেন কেন কি এর কারণ, 
উদ্ধারণ কহিলেন শুন বিবরণ। 

গয়া বারাণসী পথে অযোধ্যাদি দিয়" 
কতদিনে মথুরাতে উত্তরিলা গিয়া | 
চারি দিন রহি তথা কৈলা৷ পরিক্রমা, 
কতেক আনন্দ তার কে করিবে সীমা । 
ব্রজেহতে রাপ মনাতন লোক আইলা, 
বিআাম ঘাটেতে আসি আীজীব মিলিলা 


: অপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
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শীশ্রীমুরলী-বিলাস 
সমাদরে লয়ে গেল৷ শ্রীরূপ সদন, নানা উপহার করি ভোগ লাগাইলা, 
শ্রীমতীর কৈলা রূপ চরণ বন্দন। সকল বৈষ্ণবগণে প্রসাদাদি দিল! । 
সনাতন আদি ভট্টযুগ রঘুনাথ, সন্ধ্যাতে আরতি কালে প্রভু গোগীনাথ | 
মিলিব!রে আইলা! সবে শ্রীমতীর সাথ । নিজাসনে বসাইলা ধরি তার হাত । 
রামায়ের পরিচয় পাঞ্া সবে মেলি, বাহিরে আমর! সবে করি দরশন 
পরম আনন্দে কৈল! সবে কোলাকুলি । নিত্যে গত হইল! এই কহিন্থু কারণ। 
শ্রীগোধিন্দ দরশনে কত সুখ তায়, এন্ক শুনি বীর-চন্দ্র মুচ্ছিত হইয়া 
এক মুখে সে আনন্দ কহা নাহি যায়'। পড়িলা অবনিতলে ধুলায় লুটায়া। 
শ্রীমতী করিলা পাক নানা উপহার, শ্রীমতী বস্তুধ! গঙ্গা শুনিয়া একথা, 
প্রসাদ পাইল! সবে যে ইচ্ছা যাহার । ভূমে গড়ি যায় অঙ্ত নাহি তুলে মাথা । 
তথ| হৈতে সনাতন নিজালয়ে লঞ্া, মহা দুঃখে সবে করে রোদন অপার, 
বসিতে আসন দিল! পদ ধুয়াইয়!। সে ছুঃখ বর্নিতে আছে কি শক্তি আমার । 
মদন গোপাল দেখি ভুবন মোহন, ক্ষেপে লিখিন্ু কথা বিস্তার অপার, 
কত সুখ পাইলা তাহা না যায় বর্ণন। গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে না কৈলা বিস্তীর । 
তথা হৈতে শ্রীগোঁপাল ভট্টের আবাসে, বিরহ ব্যাকুল চিত্ত সবাই বিকল, 
গেলেন শ্রীমতী দেবী পরম হরষে ॥ অধোমুখে রহে সবা. নেত্রে বহে জল। 
নিত্য পরিক্রমা কষ কথা আলাপন, কতক্ষণ পরে প্রভু বীরচন্দ্র রায় 
নিত্য মহা মহোৎসব প্রেমাবিষ্ট মন। ধৈর্য্য ধরি সবাকারে করিলা বিদায়। 
এইরূপে যত সব গোসাঞ্চি আশ্রমে; সদাই বিযঞ্রমতি করেন রোদন, 
ছুই চারি মাস রহি ভ্রমি বৃন্দাবন । যথাকালে নাহি করে স্নানার্দি ভোজন ।' 
ভাঙে বন যাত্রা দেখি সঙ্গে নিজগণ, বিরলে থাকেন্‌ যবে করেন্‌ রোদন, 
পরিক্রমা কৈলা সব বিনা কাম্যবন। সদৈন্য নির্রেদে বহু'করে প্রলপন | 
বিগত কান্তিকী পৌর্ণমাসীর দিবসে, আহা হা শ্রীমতী অজ্ঞ পামর দেখিয়া, 
গোগীনাথ গৃহে গেল৷ দর্শন মানসে । 


বৃন্দাবনে গেল! তিহ মোরে উপেক্ষিয়া। 


১৪২ 


তথাহি ।-- 
বন্দেহং তব পাদপগ্মযুগলং মংগ্রাণদেহাস্পদং 
সত্যং ক্রমি কৃপামত্ি ! ত্বদপরং তুচ্ছ ত্রিলো ক!াম্পদং । 
গ্রীল হ্ীচরণীরবিন্দ ষধুপো মন্মানসং নেচ্ছতি, 
হা মাতঃ ! করুণালয়ে তবপদে দান্তং কদ। যাস্যতি ৪॥ 


এই মত বহুবিধ প্রলাপ কহিলা, 
শ্রীমতী সুভদ্র! দেবী স্বাক্ষরে লিখিল!। 
অনঙ্গ কদম্বাবলী শুভ সংজ্ঞা ধার, 
শুনিয়া! মধুর প্রেম তত্বের ভ'গার । 
এক শত শ্লোকে বস্ত তত্ব নিরূপণ, 
অজ্ঞ জীব তাহা কাহ1 করে নিদ্ধারণ 
ক্ষেপ করিয়! কহি মন বুঝাইয়া, 
অবজ্ঞা ন! করি সবে শুন মন দিয় । 
বীরচন্দ্র প্রভু স্বয়ং নিত্যানন্দ বিভু 
ইহাতে অন্যথা মনে না করিও কভু । 
বন্দে মহেশ্বরী দেবী চরণ সম্পদ, 
বিক্রুয় করিন্ু ষাহে প্রাণদেহ।স্পুদ | 
বৈকুগ্ঠাদি পদ না ভায় পুরুষার্থ, 
চরণ কমলে মন মধু পানে মত্ত । 
হা কদ। করুণাময়ি ! দেখিব “সম শোভা, 
মোর মনেক্ড্রির দাস্যরষে অতি লোভা । 
অগণ্য গুণের সিন্ধু মহিমা! অপার, 
নিত্যরাপ! নিত্যোন্তবা দেহ নিত্যাকার । 
_ প্রেমরূপা রসরূপ। আনন্দ স্বরূপা, 
ত্রিগুণ বর্জিত ক. সুখে সমুৎসুকা । 


্ীরীমুরলী-বিলাস 
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সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
বসন্তে কেতক কান্তি জিনি গোরোচনা, 
ইন্দীবর বাসরুচি অত্যন্ত স্বষমা । 
বিশ্বফল জিনি ওষ্ঠ দশন মাধুরি, 
অরুণে ঢাকিল মেন চরেন্দ্র লহরি | 
হরিণী-নয়ন ভূক্গ চঞ্চল বিমল, 
ভুরু কাম ধন্নু ভালে অরুণ উজ্জল 
সুচারু কুস্তলভার চম্পণকর দামে, 
পরিমলে লুব্ধ অলিগণ মুরছবে । 
বক্ষ আচ্ছাদিত নীলবাস ঘন ঘটা, 
মেঘে আচ্ছাদিল ফৈছে দ্বিজরাজ ছটা । 
করিকর স্বর্ণ দণ্ড বাহুর বলনা, 
নানা মণি চিত্র শোভা না যায় বর্ণনা । 
স্বর্ণ মুদ্রিকা শোভে অঙ্গ নিবেশিত, 
তাহে নখ চন্দ্র-শোভা অতি বিস্তারিত । 
কটিতটে ন্বর্ণ-কিস্কিণী চারু বেড়া, 
তাহে গীত বাস শোভে বিচিত্র ঘাগড়া । 
চরণ কমলে বঙ্করাজ পদাজদ, 
যার ধ্বনি শুনি ভূক্গ মাগয়ে আস্পদ। 
বিচিত্র যাবকে স্বশোভিত শ্রীচরণ, 
কোকনদ ভ্রমে ভ্রমে সদা অলিগণ। 
হাহা কবে দেখিব সে চরণ মাধুরি, 
উপেখিয়। ছাড়ি গেলা প্রাণের ঈশ্বরী | 
আমার ছুর্্মতি দেখি করিল। উপেক্ষা, 
মোরুকোন্‌ গত্তিমোরেকে করিবে রক্ষা । 


। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 

তব চরণারবিন্দে নাহি অন্থুরাগ, 

কোন্‌ গতি হবে মোর্‌ বিষম বিপাক । 
অতি দৈন্য ভাবে শেষে হইল (প্রেমোন্মাদ, 
প্রলপিয়া নিত্যবস্ত করেন আস্বাদ । 
রাধাক্ষ ছু'হু রস বিলাস লীলায়, 
তোমা বিনা অনাজনে কভু নাহি ভায়। 


 পৌোহাকার রাগোৎপত্তি ভাব মহাভাব 


তুমি তার মুল, তোমা হতে অন্কুরাগ । 
রাধাসহ একেন্দ্রিয় একই স্বরূপ, 

কিছু ভেদ নাহি রস বিলাসের কৃপ। 
আহলাদিনী শক্তি মহাভাবের স্বরূপা, 
কৃষ্ণানন্দময়ি রাধা প্রেম অন্ুরূপা। 
রাগান্ুগা রাগাত্মিক' ব্রজবাসী জন] । 
তীসবার রাগোৎপত্তি তোমার ঘটনা । 
তুমি রাধা তুমি কৃষ্ণ তুমি সখীগণ, 
তোম! বিনা রাগোৎপত্তি নহে কদাচন। 
সব বিচারিয়া মনে করিছু নির্ধার, 
তোমার চরণ পদ্ম আশ্রয়ের সার। 

তুমি সে নিগুঢ় বস্ত কেহ নাহি জানে, 
যে গ্জানে সে কায় মনে তোমাকেই মানে। 
প্রধান মঞ্জরী, বস্ত নিত্যসমুদ্তবা, 
তোমা! অনুগত বিনা নাহি মিলে সেবা । 
মোরে কেন অনুগ্রহ না হেল তোমার, 
তোমা বিনা ব্রিজগতে-কে আছে আমার! 


জীপ্রীমুরলী-বিলাস 


১৪৩ । 


এই রূপে প্রভূ কত করিলা রোদন, 
এ অজ্ঞের মুখে সব ন! হয় বর্ণন 1 
অনঙ্গ কদম্বাবলি গ্রন্থ অনুসারে, 


মুরলী-বিলাস মধ্যে করিস্থু বিস্তারে । 


অর্থের সঙ্গতি নাই ভাবের সন্ধান 

আমি অজ্ঞ জীব, কি করিব অনুমান । 
ইথে দোষ না লইবে বীরচন্দ্র প্রভু, 
তোমার দাসের ভৃত্য সম নহি কু । 


. তোমার, তোমার বৈ অন্য কারে। নহি, 


পাদ পদ্মে বিকাইন্ু কর মোয়ে সহি। 
শ্রীজাহ্ুব। রামপাদপগ্ম করি আশ, 
এ রাজবল্লত গায় মুরলী-বিলাস। 
ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের 
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ক্‌পাসিন্ধুৎ 
জয় জয় নিত্যানন্দ পতিতের বন্ধু। 
জয় জয়াগ্বৈত চন্দ্র ভক্তগণ প্রাণ, 
মো অধমে কর প্রভূ প্রেমভক্তি দান। 


১৪৪ ্রীপ্রীমুরলী-বিলাস 


জয় জয় শ্রীবাসাদি যুগল চরণ, 
জয়রূপ সনাতন গৌরপ্রেমিগণ। 
জয় শ্রীজাহুবা দেবী জয় প্রাণেশ্বরঃ 
' প্রেমভক্তি দেহ মোরে এই মাগি বর।. 
তার পর মন দিয়া শুন সবে ভাই, 
ব্রজেতে ষে রূপে রন্‌ ঠাকুর রামাই । 
উদ্ধারণ দত্তে পাঠাইয়া গৌড় দেশে, 
কাম্যবনে রহিলেন বিষাদ হরষে। 
কায় মন বাক্যে নাহি বাহ্য অনুরাগ, 
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত মাগে চরণ পরাগ । 
ত্রিসদ্ধ্যা যমুনা স্বান নামলীলা গান, 
এই রূপে নিত্য দিবা রাত্রি নাহি জ্ঞান। 
অষ্টকাল সেবা আর আরতি দর্শন, 
গোপীনাথ সেব1 মহা-প্রসাদ-ভক্ষণ । 
কভু রূপ সনাতন সঙ্গে দরশন, 
সেই রাত্রি তাহা কৃষ্ণ কথা আলাপন । 
এই রূপ বৃন্দাবনে রহে কত দিন, 
সদ! প্রেমানন্দ অঙ্গে পুলকাদি চিন্‌ 1 
একদিন রাত্রি যোগে দেখিলা স্বপন, 
শ্রীমতী জ্ঞাহ্ছবা৷ আসি কহেন্‌ বচন। 
যাও বাপু! ত্বরা করি গৌড় ভুবনেতে, 
কৃষ্ণের গীরিতি হয় বৈষব সেবাতে। 
এই কার্য্য কর যদি চাহ মোর প্রীত, 
এই কার্যে বিধিমতে হবে তব হিত। 


144 


ব্বপন দেখিতে তার হইল জাগরণ, 
প্রেমাবেশে কান্দি উঠে করয়ে চিত্তন। 
ই*হা রাখিবার ইচ্ছা! নাহিক প্রভুর, 
কোন্‌ অপরাধে আমা পাঠাবেন দূর । 
ইহা ভাবি রোদন করিল! বহুতর, 
সদাই বিরস মন কাতর অন্তর | 

এই রূপ রাত্রি দিন স্থখে ছুঃখে ষায়, 
পুনঃ রাত্রি হইল শেষে নিদ্রা উপজয় 
পুনঃ আসি শ্রীজাহ্ৃবা স্বপনেতে কন, 
মোর কথা না শুনিলে ওরে বাছাধন। 
তন্দ্রাগত রূপে কহে করিয়া বিনয়, - 
আম! হতে সাধু সেব। কতু নাহি হয়। 
নিগ্রহ করিবে মোরে এই ত কারণ 
তাহা শুনি শ্রীজাহ্বা কহেন বচন। 
নিগ্রহ না হয় মোর যাতে হয় প্রীত, 
কহিন্ু নিশ্চয় এই জানিহ বিহিত । 
আর এক কথা কহি শুন দিয়া মন, 
পরব বৃত্তান্ত তব না হয় স্মরণ । 
শ্রীবংশীবদনানন্দ অপ্রকট কালে, 
চৈতন্য দাসের পত্বী কান্দে পদতলে । 
বর মাগ বলি বংশী কহিল! তাহারে, 
মোর পুল্র হও, এই বর দেহ মোরে । 
সাধু সেবা করিবারে ছিল তার মনে, 
এই হেতু পুনঃ জন্ম বধূর বচনে । 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ীপ্রীমুরলী-বিলাস ১৪৫ 
আপনি জান নাতুমি আপনার কথা, বাকুয়া পাঁচনি হাতে শিল্পা সুগঠন, 

মোর আজ্ঞা রাখ শীঘ্র চলি যাও তথা । হুহুরূপ হেরি ভুলে মন্মথ মদন । 

বিগ্রহ স্বরূপ আর বৈষ্ণব স্বরূপ, হেন রূপ রাশি অসি ঠাকুর শিথানে, 
ছু'হু সেবা হইতে কৃষ্ণ প্রেম সমুদ্ভূত। মন্দ হাসি কহে কিছু মধুর বচনে। 
অন্কুসঙ্গে নাম সংকীর্তন প্রেমোদয়, হেদেরে রামাই তুমি বংশী অবতার, 
অন্যথা না কর বাপু কহিন্ু নিশ্চয় । মন দিয়! শুন কহি বচন আমার । 


এতেক শুনিয়া তার হৈলা জাগরণ, 
হা হা কার করি চিত্তে করয়ে টিন্তন । 
কীহা বা শ্রীমূর্তি সেবা কোথা পাব ধন, 
সামগ্রী নহিলে কিসে হইবে সেবন । 
এত চিন্তি অসন্তোষে দিন গোঙাইলা, 


স্বকার্য্য সাধিয়া শেষে শয়ন করিলা। 


অলস.আবেশে যবে হইলা নিদ্রাগত» 
কৃষ্ণ বলরাম আসি হইলা! উদ্ভূত । 
নবীন-নীরদ-ছ্যতি গীতবস্ত্রধারি, 
মযুর চক্দ্রিকা শিরে জগ-মনোহ!রি । 
চরণে নৃপুর গঞ্জ মালী সুশোভিত, 
বলয়! বিশাল কটি কি্কিণী-রঞ্জিত। 
রূপের তুলনা নাহি ব্রহ্মাণ্ডে উপমা, 
কে পারে বর্ণিতে এছে দোহার ন্মৃষমা । 
সিতাশজ জিনি কান্তি রোহিণী-তন্থজ, 
পরিধান নীলাম্বর মত্ত মহাভূজ । 
জান্ব নদ স্বর্ণ অঙগদ পাদাজদ, ৃ 
মযুর চন্দ্রিক! শিরে গুঞাদি সম্পদ । ৷ 


তোর স্থানে আইলাম আমরা ছুভাই, 
আমা দোহা সেবা কর গৌড়দেশে যাই । 
মধুর গম্ভীর ব্যক্য অমৃত লহরি, 

শ্রবণ পরশে প্রেম সমুদ্র সম্তরি | 

নয়ন হইতে বহে অশ্রুর তরঙ্গ, 

কদম্ব কেশর জিনি পুলকিত অঙ্গ । 
জড় প্রায় হয়ে রহে না স্ফুরে বচন, 
কতক্ষণ পরে তবে হইল জাগরণ । 
হাহাকার করিয়। করয়ে মনস্তাপ, 
রোদন করিয়া কত করিলা বিলাপ । 
মনে ভাবিলের আজ্ঞা পালনের কাজে, 
নিশ্চয় যাইতে মোরা হৈল গৌড় মাঝে, 
স্থিত পাইয়া গেলা যমুনায় স্নানে, ' 
বাহ্যকৃত্য করি কৈলা! জলাবগাহনে । 
ছুই মুর্তি ভাদি আসে যমুনার জলে, 
শ্বেত শ্য'ম মুর্তি জলে করে ঝলমলে । 
দ্রুত গতি ধরিলেন হয়ে হরষিত, 
অশ্রধারা বহে নেত্রে সখ অপ্রমিত 


৯৬ শীজীুরলী-বিলাস 


গোপীনাথ শ্রীমন্দিরে লইলা আনন্দে, 
দেখিয়! ঠাকুর সব ভক্তগণে বন্দে । 
পুষ্প গন্ধ মাল! দিয়! সেবিলা প্রচুর । 
ভোগ লাগাইল! গোপীনাথের বন্ধনে, 
আরতি করিয়া আত্মা কৈলা সমর্পণে। 
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ঘন গড়াগড়ি যায়, 
নানা ভাব উথলিল পুলকিত কায়। 
কতক্ষণ পরে রাম হইলা সুস্থির, 
প্রসাদ পাইল তবে স্থমতি সুধীর! 
সবে কহে ধন্য ধন্য তুমি মহাশয়, 
তোমার মহিমা লোকে কহনে না যায়। 
সাক্ষাৎ স্বপনে ধারে শ্রীমতীর দয়া, 
কৃষ্ণ বলরাম ধারে সদয় হইয়া । 

সেবা অঙ্গীকার কৈলা ফাঁর প্রেমগুণে, 
আশ্চর্য্য হইল লোক চরিত্র শ্রবণে। 
স্তুতি শুনি উঠিয়া চলিলা মহাশয়, 
প্রীরূপ দ্লিকটে গেলা গোবিন্দ আলয়। 
পরস্পর প্রণাম আলিঙ্গন কোলাকুলি, 
গোবিন্দ মন্দিরে গেলা দৌহে কুতৃহলী । 
আয়তি দর্শন করি বসিলা সেখানে, 
ঠাকুর রামাই কিছু করে নিবেদনে 1 
পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা হৈল যেতে গৌড় দেশে, 
কৃষ্ণ বলরাম আজ্ঞা পুর্ণ ফৈল শেষে। 


যম়ুনাতে পাইন ছুই মোহন মুরতি, 
মোর মনে ছিল ব্রজে করিতে বসতি। 
তোম] সবা সঙ্গে থাকিতে যে ছিল সাধ, 


আমি কি করিব কর্মে করিল বিবাদ । 
সেবা! লাগি মো অধমে কৈলা অনুমতি, : 


আজ্ঞা না পালিলে পাছে হয় অধোগতি । 


শ্রীরূপ কহেন তুমি মহ৷ ভাগ্যবান্‌, 
কূপা করি সেব৷ কার্ষ্যে কৈলা আজ্ঞাদান। 
গুরু আজ্ঞা অন্যথা করিতে কেবা পারে, 
শান্ত্র আজ্ঞ। হয় ইথে কি আছে বিচারে । 
সঙ্গ না রাখিলা, পাঠাইলা ব্রজপুর্ণর । 
যা করায় তাই করি, নহি ম্বতস্তর, ্‌ 
আমি কি করিব ইচ্ছা যে তার অন্তর] 


শ্রীকৃষ্ণ বৈষবসেবা পরম ছুর্মাভ, 


সালোক্যাদি মুক্তি যার নহে একলব। 
এত বলি নিজকৃত গ্লোক পঠ কৈলা, 
শুনিয়া ঠাকুর চিত্তে সম্তোষ লতিলা ৷ 


তথাহি-_ 
সেবাসাধকব্ধপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহি | 


তস্তাবলিপ-স্ুন। কার্য! ব্রজলোকাম্বসারতঃ ॥১1 


সাধকরাপে সেব। আর সিদ্ধরূপে সেবা, 


(১: 
কেটে 
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সেবা বিনা বস্তত্ব আর আছে কিবা। অনিত্য শরীর মোর জীবনঃভঙ্কুর ৷ 
ঠাকুর কহেন কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবন, | যতক্ষণ সাধু সঙ্গে করি আলাপন, 
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা হয় বা কেমন । ততক্ষণ শ্লাঘ্য মানি জন্ম তনু মন। 
প্রীরূপ কহেন তাহা তুমি কিন! জান, ঠাকুর কহেন ধন্য তোমার ভজনে, 
তথাপিও কহি তাহা মনদিয়া শুন । তিন লাক ধন্য ষাঁর বাস বৃন্দাবনে, 
প্রবৃত্ত সাধক নিত্য সিদ্ধ ষে সাধক, পৃথিবী হইল ধন্য বৃন্দাবন যাতে, 
প্রবৃত্ত সাধক বৈষ্ণব সেবাতে যোজক ' প্রাকৃত শরীরী যত আছয়ে ইহাতে । 
সিদ্ধদেহ বিনা নহে কুষ্ণের সেবন, যথাযোগ্য দেহ পাইয়া কৃঞ্চপদ পায়, 
সাধক করয়ে সিদ্ধ দেহান্ুসরণ। ভূমি নিত্যসিদ্ধ, তোমার কিবা অন্যথায়। 
তটস্থ দেহের সুক্ষ তটস্থ ছুই ভেদ, হায় হায় হেন পদ নাহি দিলা মোরে, 
প্রবৃত্ত সীধক তৈছে ছ্বিবিধ বিভেদ । অভাগ্যের সীম নাই কি বলিব কারে। 
আজ্ঞা! সেবা নুখানন্দ সিদ্ধান্ুসারিণী,  শ্রীরূপ কহেন নিষ্ঠা তোমার ভজন, 
প্রবৃত্ত সাধক সিদ্ধ যোগাযোগ মানি। যথায় থাকহ তব সেই বৃন্দাবন । 
: ব্রজলোক অন্ুসারি ভজন বিরল, গ্রস্পর এই কথা প্রেম আলিজন, 
নিজাভীষ্ট দেহ চিন্তা করয়ে সফল। রঘুনাথ ভট্ট আর ব্রজবাসীগণ 
। যথা অবস্থিত দেহে ভক্ঞযঙ্গ সাধন, জ্রনে জনে অনুমতি করিয়া প্রার্থন, 
: শ্রীগুরু বিগ্রহ আর বৈষ্ণব সেবন । বিদায় হইয়া রাম করিলা গমন । 
এই সেবা হইতে হয় রসের উদয়, সনাতন গোসাগ্রি সনে আসিয়া মিলিলা, 
ক্ষেপে কহিনু ইহা জানিহ নিশ্চয় । প্রেমমবেশে পরস্পর দণ্ডবৎ হৈল।। 
অহৈতুকী প্রেম শুনি যবে লোভ হয়” আপন মনের কথা কহিল! ঠাকুর, ূ 
শক্যকর্ন্ম অহৈতুক মত আচরয় । যে কথ। শুনিতে বাড়ে প্রেমের অন্ষুর | 
এই মত প্রসঙ্গেতে রাত্রি পোহাইলা, শুনিয়া গোসাঞ্রি তারে কৈলা বহু স্ততি ! 
ঠাকুর উঠিয়া পরাতে আদেশ মাগিলা । ঘে কথ। শুনিলে ঘুচে অজ্ঞান কুমতি । 
প্ীৰপ কহেন আমি বৃদ্ধ জরাতুর" মদনগোপাল দেখি সেই রাত্রি রহি, 


১৪৮ ্ী্রীযুরলী-বিলাস দচ্ছেরিপশদটা 


মনোবৃত্তি কথা ছু'ু দোহে করে সহি। তথাহি শ্তবমালায়াং | 
ঠাকুর কহেন আজ্ঞা সেবা নিজ ধর্ম, উপেত্য পথি ইন্দরী-ততিভিরাভিরভ্যর্চিতং 
সেবা কোন্‌ ধর্ম তার গুঢ কিবা মর্ম । স্িতাঙ্কুর-করঘিতৈনটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈ: | 
: সনস্তবক-সঞ্চন্নয়ন-চঞ্চরিকাঞ্চলং, 
এ ধর্মের ধন্মী কেবা জানি কাহ! হতে, 2৬ | 
টা, ১ ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবং ॥২॥ 
য়া কহ তাহা, ৪৯ শিশ্চিতে । কৃষ্ণ আরাধন কার্ধ্য নিতি নিতি ধার, 
সনাতন কহে সেবা পরিচর্যা ধর্ম । এ হেতু রাধিকা নাম লেখে গ্রন্থকার 
পক্ধিচর্য্যা অর্থ শুন কহি তার মর্্ম। | তথাহি শ্রীমত্তাগবতে দশমে | 
পরিশব্দে সবর্ধ ভাবে, চর্য্যা শবে পুজা, অণপারাধিতোনুনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ, 
সব্যেন্দ্িয়ে কষ ভজে এ অর্থ জানিব৷। যন বিহায় গোবিদ্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥৩। 
ডঃ 
ভজ ধাতুর অর্থ কহে সেবা স্মুনিশ্চয়, তার অঙ্থুরাপা সূ্যদাসের নন্দিনী, 
ক্স্থখ তাৎপর্য্য অন্যথা না হয়। অনকঙ্গ মঞ্জুরী পৃরের্ব রাধিকা ভগিনী । 
এ ধর্থের ধন্ী কেবা আছে কোন্‌ জনা? রাধিকা বিলাস মূর্তি একেক্দ্িয় সমা, 
_ একা শ্রীরাধিকা তাহে করি য়ে যোজনা । সুমাধুধ্য রুষময়ী হয় তার প্রেমা। 

 ক্ফমুখ বিনে অন্য নাহি তার মনে, ধার সাধুগুণে কুষ্ণ লইলা আকর্ষিয়া, 
সব্বভাবে কৃষ্ণসেবা করে আরাধনে । নিত্য লীলা সেবা করে দেহেক্দ্িয় দিরা । 
আরাধনা করি পুজে দেহেস্দ্রিয় দিয়া, ইহাকেই কহি সেবা মিত্য ব্যবহার, 
রাধিকাদি ধন্য! তেই কৃষ্ণে আরাধিয়া। এ অর্থ বুঝতে শক্তি ত্রিজগতে কার। 


বন হইতে ব্রজাভিষুখে প্রত্যাগমন কালে পথ মধ্যে ব্রজনুন্দরীগণ ঈষৎ হাস্য, লোমাঞ্চ ও 
শানাপ্রকার অপাঙ্গ ভঙ্গি দ্বার! খীহার অভ্যর্থনা করিয়! থাকেন এবং গোপীদিগের স্তনরূপ 
পু্পগুচ্ছে ধীহার নয়ন ভূঙ্গ সতৃষ্ণ ভাবে অবস্থিতি করে, আমি সেই ভগবান কেশবকে ভজন! করি1২। 


গোপীগণ কহিলেন, নিশ্চই সেই রমণী ভগবান প্রীকুষ্ণকে আরাধন| করিয়াছিলেন, মেই 
কারণেই শ্রীগোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ পৃর্বক তাহাকে নির্জনে আনয়ন করিয়াছেন ।৩) 
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এত বলি নিজকৃনত গ্রন্থ তারে দিলা, 
আয় রসামমতোজ্জল যাতে কষ্ণলীলা । 
ঠা্ুয় কহেন মোরে করহু করুণা, 
মাধূ সঙ্গে চিত্ত যেন রহে, এ ভাবনা । 
গুরু আজ্ঞা বলে যাই সে গৌড় ভুবনে, 
অন্তকাঙ্গে পাই ষেন এই বৃন্দাবনে। 
এ কথা কহিয়া তবে তারে প্রপমিলা, 
সমান্তন প্রণমিয়া কহিতে লাগিল! । 
তুম যেই স্থানে রূহ সেই বৃদ্দাবন, 
ধীস্া সাধু সেবা রাধাকৃষ্ণের ভজন । 
ধীছারে সদয় গুরু কৃষ্ণ বলরাম, 

তার কি অলভ্য মাছে অন্য পরিণাম। 


তথাহি শ্রীমত্তাগবতে দশমে | 
কিমলল্যং ভগবতি প্রসঙ্গে শ্রনিকেতনে, 
তথাপি তৎপর! রাজন্ নহি বাঞ্ছস্তি কিঞ্চন ॥8॥ 


শুনিয়া ঠাকুর দৈশ্য বিনয় করিয়া, 
ক্লাধাকুণ্ড তীরে গেলা পুলকাঙ্গ হঞা | 
প্রীদাস গোসাঞ্জি দেখি প্রেমানন্দ মন, 
ছু'ছ লোহা প্রণমিয়া কৈলা আলিঙ্গন । 
রাধাকুণ্ডে স্নান করি বসি সেই স্হানে, 
আপন বৃত্তান্ত সব কৈলা নিবেদনে। 
খশ্নে যে করিলা আজ্ঞা জাহ্নবা গোসাণিও 
(ঘিছে ফুপা কৈল! তীরে কানাই বলাই। 
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শুনি রঘুনাথ দাসেহইলা৷ প্রেমাবেশ 
ঠাকুর কহেন্‌ তারে অশেষ বিশেষ । 
রিং সে অযোগ্য, নহি সেবা অধিকারী, 
তথাপি করিলে কৃপা কি করিতে পাকি। 
গোসাঞ্ কহেন্‌ তার ইচ্ছাই এ হয়, 
অজ্ঞ জ্বনে কি জানিবে তাহার আশয় 1 
অথবা সমর্থ জানি নিষুক্ত করয়, 

সেই কার্ধ্য বুঝিবারে কার সাধ্য হয় 
সেবা যোগ্য হও তুমি তোমা নপ্সিধানে, 
কুচ বলরাম আদি হৈলা অধিষ্ঠানে। 
্রীক্চ বৈষ্ণব সেবা বছ ভাগ্যে মিলে, 
প্রেম উপজয় ভবক্ষয় অবহেলে । 
্রক্মচারী সন্ন্যাসীর যতেক আশ্রম, 
দেব! বিনে যত ধর্ম সব অকারণ । 
হেন শুদ্ধ ধর্মে তোমা করিলা দীক্ষিত, 
তুমি ভাগ্যবান হও জগতে পুঁজিত। 
নানানুপ্রসঙ্গে সেই রাত্রি গোডাঁইলা, 
বিদায় হইয়া প্রাতে গমন করিলা। 
শ্রীগোপাল ভট্টাশ্রমে আসি মহাশয়, 
প্রেমাবেশে মিলিলেন সদয় হাদয় । 
প্রেম আলিঙ্গন দেহে ফ্লোহা নাহি ছাড়ে, 
অশ্রধার৷ বহে নেত্রে গদ গদ স্বরে । 
কতক্ষণে লুস্থ হঞা ছুই মহাশয়, 
বসি সেই স্থানে প্রেমানদ্দে বিলসয় । 


রক ্রীযুরলী-বিলাস 


আপন বৃত্তান্ত রাম তারে শুনাইলা, 
সব কহি শেষে ছুঃখে বিদায় মাগিলা। 
শুনি ভট্ট তারে বহু কৈলা প্রশংসন, 
অধোয়ুখে রহে রাম হইয়া বিমন। 

এই রূপে জনে জনে জিজ্ঞাসা করিলা, 
কাতর অন্তরে শেষে বিদায় মাগিলা। 
সে দিন রহিলা স্থখে ভট্রের আশ্রমে ; 
দিবা রাত্রি গোঙাইলা কৃষ্কাক্ুশীলনে । 
প্রভাতে উঠিয়া শেষে বিদায় হইয়া, 
বৃন্দাবন পরিক্রম| করেন্‌ ভ্রমিয়া । 
সুখে মগ্ন হেলা প্রভু করি পরিক্রমা, 
বিরহ বিহবল চিতে নাহি প্রেমসীমা । 
গোপীনাথ গৃহে কৃষ্ণ বলরাম রয়, 
শ্রীরূপ গোস্বামি তাহা করিলা বিজয় । 


সনাতন গোসাগ্রি সঙ্গে প্রীজীব গোসাপ্রি, 


সবে আসি কাম্যবনে হৈলা এক ঠাঁই । 

গোপীনাথ দেখি সবে করিলা প্রণাম, 

ঠাকুরে জিজ্ঞাসে কোথা কৃষ্ণ বলরাম। 

কৃষ্ণ বলরাম আনি দেখান্‌ সবারে, 

অপরূপ মধুরিমা ছুই সহোদরে | 

মিতামুজছ্যতি কোটি চন্দ্র সে বদন, 
করপদ-নখমণি-কিরণ ভূষণ । 

ইন্দীবর নয়ন ক্রভঙ্ি কামধনু, 

রাপের অবধি অপরূপ রামকান্ঠ। 
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দেখিয়া সবার মন হৈল! হরষিত, 
প্রাকৃত বিগ্রহ নহে ক্রানিলা নিষ্চিত |. 
ঠাকুরে কহেন্‌ তুমি ধন্য মহাশয়, 
তোমার ভাগ্যের কথ| কহনে না যায়। 
জাহবার কাছে সবে কহে জোড় হাতে, 
তোমার মহিমা কেবা জানে এ জগতে । 
শ্রীকৃষ্-বল্পভা রাধা অহুজা রঙ্গিনী, 
সমস্ত গোপীকা রাগ মঞ্জরী ভাবিনী। 
রাগাত্মিকা রাগবল্লী রাগান্রুগা ভাবে, 
নব নব অনুরাগে রাধাকুফে সেবে। 
এই রূপে বহুস্ততি করি জনে জনে, 


প্রণতি করিলা সবে প্রেমানন্দ মনে। 


ঠাকুরে কহেন্‌ পুনঃ করিয়া সম্মান, 
তোমা সম ভাগ্যবান্‌ নাহি দেখি আন্। 
ঠাকুর কহেন্‌ তোমা লবারে দেখিনু, 
বৃন্দাবন আসি রাম কৃষ্ণ সেবা পাইন্। 
একত অভাগ্য মোর যাই গৌড়দেশে, 
হেন বৃন্দাবনে বাস না হইল শেষে। 
এখানে মরিলে জন্ম হয় এইখানে, 

আর এক বড় কথা আছয়ে এখাদ্ন। 
পথে চলি যায় পরিক্রমা ফল পায়, 
মায়াতে কাদিলে কৃষ্ণ প্রেম উপজয়। 
শয়ন করিলে দণ্ড পরণাম মানে, 
ভোজন করিলে হয় কৃষ্ণ সম্তোষণে। 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ | 


শ্রীরূপ কহেন সত্য তোমার বচন, 
কিন্ত কৃষ্ণভক্ত ধাহা তাহ] বৃন্দাবন । 


তথাহি শ্রীমপ্তাগবতে নবমে | 
সাধবে। হাদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ত্হং। 
মদগ্যত্তবে ন জানস্তি নাহংতেত্যে! মনাগপি ॥৫॥ 
পাছা | 


| নাহং তিষ্ঠামি বৈকুষ্ঠে যোগিনাং হাদয়ে ন চ। 


গায়স্তি মত্তুক্ত! যত্র তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥৬| 


এই কথা শুনি প্রভু প্রণাম করিয়া, 
বিদায় মাগেন সবা চরণ ধরিয়া 

সকল গোসাঞ্জি সঙ্গে প্রেম আলিঙ্গন, 
ব্রজবানী আর গোগীনাথ পরিজন । 
শ্রীজাহৃধা গোগীনাথে করিয়া বন্দ, 
গোসাঞ্রি সকলে গেল! আপন ভবন 
ঠাকুর রহিল! সেই রাত্রি কাম্যবনে, 
বহুত করিলা৷ স্ততি ক্রুন্দন বন্দনে। 
প্রাতঃকালে যমুনাতে করিলেন স্নান, 
প্রীমন্দিরে গিয়া কৈল! সেবা শয্যোথান 


সা ীাটাাীশিওা 


্রীত্রীমুরলী-বিলাস ৬৫৯ 


পরিক্রমা করি কৈলা অগ্রাঙ্গ,প্রণাঞজ 
নেত্রে জলধার৷ বহে নাহি পরিমাণ । 
লয়ে বন্ত্রগুপ্ত-রাম-কৃ্ণ দুটা ভাই, 

বিদায় হইলা ছুখার্ণবে অবগাই.। 

পূর্বে গৃহ হতে ছুই সত্য আইলা সঙ্গে, 
সেই ছুই ভৃত্য চলে প্রেম অন্ুরঙ্গে । 
যমুনা কিনারা পথে আইলা মধুপুরে, 
দিন ছুইতিন রহি পরিক্রমা করে। 

কৃষ্ণ বলরাম সেবা করি যতক্ষণে, 

ভোগ নাহি দেন্, কেহ না করে ভোজনে। 
আহা গ্রাণেশ্বরি ! গোগী-মনোবিমোহন, 
আহ বৃন্দাবনেশ্বরি ! ব্রজেন্দ্র নন্দন ! 
ইহা বলি প্রেমে মত্ত হইয়া ঠাকুর, 

ঢুই ভূত্য সঙ্গে চলে ছাড়ি মধুপুর । 

চলি চলি আইলা! ক্রমে চিত্রকূট পথে, 
প্রয়াগে আসিয়া রহে মাধব সাক্ষাতে । 
বারাণসী পার হৈয়। হাজীপুর পথে, 
গঙ্গাপার হৈয়া চলি আইলা ভ্রেমেতে । 
কণ্টক নগর পথে গল ধারে ধার, 


মি ১১৯৯৫ 


দুববণসাকে কহিলেন; সাধুগণই আমার হৃদয়,আমিও সাধূগণের হৃদয়ঃ আমা ভিন্ন তাহারা 


অন্ত কিছু জানেন না, আমিও সাধু ব্যতীত অন্ক আর কিছুই জানি মা 1৫ 
হে মারদ ! আমি বৈকুষ্ঠে থাকি না, যোগীগণের হদয়েও থাকি ন। আমার ভক্তগণ 
যেখানে আমার গুণগাল ররে, আমি সেই শ্বানেই অবস্থিতি করি ।৬। 


১৫২ পরীশ্রীমুরলী-বিলাস উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
আসি.উত্তরিলা এক অরণ্য ভিতর 1. বৈশাখে আসিয়া পুন হৈলা! উপনীত, 
গঙ্গার কিনারে বন কণ্টক অপার, যে রূপে রহেন তাহা লিখি স্থৃবিহিত। 
বনের ভিতরে রহে সদা হাহাকার । বনেতে আসিয়া প্রভু চিন্তে মনে মনে, 
এইত কহিন্থু গৌড় দেশে আগমন, কিরূপে প্রভুর আজ্ঞা করিব পালনে । 
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ করিরা স্মরণ। কিসে কৃষ্ণ সেবা হবে কাহা পাব ধন, 
শ্রদ্ধায় শুনিলে কুচ ভক্তি সেই পায়, কেমনে বা গৃহে গৃহে করিব ভ্রমণ । 
মায়াবন্ধ ঘুচে কৃষ্ণপ্রেম উপজয় । _বীরচন্দ্র প্রভু কাছে যাই কোন্‌ মুখে, : 
জাহ্বা রামাই পাদপদ্ম অভিলাষ, প্রীমতী বিয়োগে হৃদি বিদরিছে দুখে ॥ 
এ ফ্লাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস। এত চিস্তি রহে সেই কাননে পড়িয়া, 
ইতি প্রীয়ুরলী-বিলাসের সঙ্গী ছুই নিবারিতে নারে প্রবোধিয়া ।. 
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ । কৃষ্ণ বলরামে বসাইয়া বৃক্ষ খুলে, 
৪ তিন জন বসিলেন, জপেন বিরলে । 


টনবিংশ গরিচ্ছেদ | 


জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জগবন্ধ, 

জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার দিদ্ধু। 
ক্রয় জয়াছৈত টাদ গৌরাঙ্র-পরাণ, 
মো অধমে কর সবে প্রেমভক্তি দান। 
_ শ্রীজাহ্কবা সঙ্গে রাম যবে ব্রজে গেলা, 
একা ক্রমে পঞ্চবর্ষ তথায় রহিলা। 
পঞ্চ বর্ষাস্তর পর মাঘ মাস শেষে, 


লতাতে বেষ্টিত বন অত্যন্ত গভীর, 
তাহার ভিতরে রহে এক ব্যান্ববীর | 
তার ভয়ে নারে কেহ বনে প্রবেশিতে, 
গো মনুষ্য খাইল কত না পারি বণিতে 
মন্কৃষ্যের গন্ধ পেয়ে ব্যান শীঘ্রগতি, 
আসিয়া দেখিল দেই মোহন মুরতি । 
সতয় হইয়া রহে বসি কত দূরে, 
দেখি ছুই ভূত্য হইল সভয় অন্তরে । 


কাতর দেখিয়া দৌহে ব্যগ্র হইলা চিতে, 


ব্যান্তরেরে কহেন কিছু বচন অমৃতে । 


_ পশুদেহ ধরি কর জীবের হিংসন, 
প্রজ ছাড়ি গৌড় দেশে আইলা ছুইমাসে। 
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নিদানে কি হবে তাহা না কর ভাবন ! 


কু হল ০ ১০ 
বি 
ডু 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ ্রীপ্রীমুরলী-বিলাস ১৫৩ 


অচেতন তুমি, কিছু নাহি পরিজ্ঞান, ব্যাত্রভয় আছে গ্রাম ভিতরেতে চল, 
হায়হায় তোমার কি হবে পরিণাম । এখানে রহিলে সদ হবে অমজল । 
এত বলি কৃষ্ণ নাম শুনান্‌ তৎপর, এতেক কহিয়া তারা গদ গণ জ্বরে, 
কর্ণ পেতে শুনে নাম সেই ব্যান্ববর। অষ্টাঙ্গ লোটায়ে মবে দণ্ডবৎ করে । 

. অশ্রধারা বহে নেত্রে গড়াগড়ি যায়, রামকৃষ্ণ রূপ দেখি হৈল চমৎকার, 
দেখিয়া ঠাকুর তারে কহে পুনরায় । পড়িয়া রহিল নেত্রে বহে অশ্রুধার । 
ওহে বাপু হেন কর্ম্ম না করিহ আর, এতেক দেখিয়া প্রভু সদয় হইয়া, 
শুনিলে কৃষ্ণের নাম হইবে উদ্ধার । কহিতে লাগিল কিছু সবে সম্বোধিয়া। 
শুনি ব্যান্র দণ্ডবৎ পড়ি তার আগে, তোমরা সবাই যাও আপন ভবন» 
প্রণাম করিয়া চলে পূর্বদিকে বেগে । আমি ত বৈষ্ণব আমি নাহি চা ধন। 
গঙ্গায় প্রবেশ করি দেহ তেয়াগিলা, ডিহ সব কহে সেবা কেমনে চলিবে, 
দিব্যদেহ ধরি তিহ মুক্ত পদ পাইলা। .. গ্রামেতে চন্দন মোরা কু না ছাড়িবে। 
এমন দয়াল কেবা আছে ত্রিভুবনে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব মিলিল অনায়াসে, 
ব্যান্তে কৃষ্ণ নাম দিয়া তারে নিজগুণে, এ বন ছাড়িয়৷ প্রভু চল গৃহ বাসে । 
সবারে সমান দয়! নাহি আত্মপর, একাগ্রতা দেখি তবে ঠাকুর চিস্তিত, 
হেন প্রভু না ভজিন্ু মুইতো পামর । কহিতে লাগিলা সবে করিয়া পীরিত। 
তার পর কহি শুন মোর নিবেদন, নিজ বশ নহি আমি কেমনে যাইব, 
ষৈছে প্রভু কৃষ্ণসেব। কৈলা প্রকটন । ৬৭ গ্রামে গিয়া বল কি কার্য্য সাধিব। 
এক দিন সেই বনে লোক দশ জন; তিহ কহে যে আজ্। কিবে মহাপ্রভু, 
অস্ত্র হাতে করি গাভী করে অন্বেষণ । প্রাণপণে করিব অন্যথা নহে কতু । 
ঠাকুরে দেখিয়া সবে আশ্চর্য্য হইলা, উঠ উঠ প্রভু মোর প্রাণের ঈশ্বর, 
নিকটেতে গিয়া তবে জিজ্ঞাসা করিলা। ফ্লামকৃষে লয়ে চল গ্রামের ভিতর 1 

সত্য ছুই কহে মোরা বৈষ্ণব কাঙ্গ।ল, পরাকান্ঠা দেখি প্রভু সদয় হইলা, 


তারা কহে বনে বাস কর! ন'হ্রি তাল । রুষ্চ বলরামে লতে তৎপর উঠিলা । 
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চা২১১ ২২১৭ 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


১৫৪ শ্রীতীয়ুয়পী-বিলাস 

উঠাইতে নারিলেন বৃক্ষতলে হৈতে, অগ্টীঙ্গ প্রণাম করি অনুমতি লঞা, ৃ 
বিস্মিত সকলে, প্রভু লাগিল! হাসিতে । নিকট গ্রামের লোক আনিল ডাকিয়া। 
নিশ্চয় জানিলা রহিবেন এই স্থানে, কূঢ়ালী কোদালী লয়ে কাটে সব বন, 
তবে সবে কহে নাহি যাব স্বভবনে? শত শত লোক আসি হইল যোটন । 


এই কথ! বলি তবে বসিয়া জাগিয়া, 
সকলেতে দিব রাত্রি রহে আগুলিয়া৷ 
ব্যাশ্রভয়ে হইলা কাতর সবর্বজন, 
ব্যাস্ত্রের বৃত্তান্ত শুনি সবিশ্মিত মন। 
কৃষ্ণ কথা ঘ্নসে সবে রাত্রি গোঙাইলা, 
শেষ রাত্রে রামচন্্র স্বপনে দেখিলা। 
শ্রীমতী জাহ্ৃবা আসি কহেন্‌ বচন, 
এই স্থানে রহি সেবা কর আয়োজন। 
ঠাকুর কহেন্‌ আদা হতে নহে কার্য, 
তুমি কৃপাবিষ্ট হলে হয় সব ধার্য্য।. 
শ্রীদেবী কহেন বর দিয়েছি তোমায়, 
আমার স্মরণ মাত্রে হবে তব জয়! 


তো সধ্যে সম্প্রতি আমি রহিব এ স্থানে: 


গ্রীক বৈষব সেব। হবে রাত্রি দিনে! 
এত বলি দেবী গেলা; ঠাকুর জাগিলা, 
বিয়োগ বিকল চিত্ত কিছু স্থির হৈলা । 
গ্রাতঃকালে সবে ডাকি বলেন গোসাঞ্, 
এস বন কাটি মোরা আবাস বানাই । 
সকলে কহেন কর যাতে কার্য. হয়ঃ 

এ কথা শুনিতে সবা প্রফল্ল হাদয়। 
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কেহ.ঘর করে কেহ দেয়ত দেওয়াল, 
কেহ বা অঙ্গন করে কাটিয়া জঙ্গল 1 
তৃণ কাটি আবরণ কৈলা চতুদ্দিকে । 
ভোগ শালা বানাইলা দক্ষিণের দিকে । 
দিনার্ধের মধ্যে সব করিল নির্মাণ, 
বলবান্‌ কদলী রোপিল স্থানে স্থান। 
মৃত্তিকার কুম্ত আর রন্ধন ভাজন, 
পুষ্প মালা! তুলস্যাদি অগণ্ডরু চন্দন ॥ 
ধুপ দীপ আতপ তুল নারিকেল, 
রস্তা গুবাক্‌ পন নানা জাতি ফল। 
মণ্ডা পেড়া শর্করাদি মিষ্টান্ন অপার' 
ক্রমে ক্রমে আইল সব ভরিল ভাণ্ডার, 
আপনি ঠাকুর আর সঙ্গের ব্রাহ্মণ' 
গঙ্গান্সীন করি প্রাতে কৈলা আগমন । 


'দিব্যাসন দিব্যবস্ত্র আদি দ্রব্য আনি, 


অভিষেক করিলেন ঠাকুর আপনি । 
পঞ্চগব্য পঞ্চামবতে করিলা মার্্ন, 
বিপ্রগণ আসি করে বেদ উচ্চারণ । 
শঙ ঘণ্টা বাজে কত কাংস্ করতাল, 
মানা যন্ত্র বাজে কত মৃদঙ্গ রসাল । 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 

কেহ নাচে কেহ গায় হরি হরি বোল, 
কৃষ্ণ বলরাম দেখি সবে প্রেমে ভোর । 
নান! চিত্র বস্ত্র অলঙ্কার সবে দিলা, 
ঠাকুর যতনে রাম কৃষে পরাইলা। 
কেহ থালা কেহ বাটী কেহ জলপাত্র, 
মহা মহ! ধনীলোক আনি দিল কত। 
সে পাত্রে নৈবেছয করি লয়ে গঙ্গাজল, 
পরিপূর্ণ করি সমর্পিলেন সকল । 
ঠাকুর গীরিতি ভাবে করিলা সেবন, 
তান্বল অপিয়া আরাব্রিক নির্্থন। 
জয় জয় করে সবে বদন ভরিয়া, 
সবে চমৎকার রূপ মাধূর্য্য দেখিয়া । 
মৃত্তিকার মঞ্চ তাতে নব বস্ত্র পাতি, 
তহ্ছপরি ছুই ভাই শোভে ব্রজপতি। 
প্রদক্ষিণ করি প্রভূ করিলা প্রণতি, 
অপরাধ ভঞ্জন স্তব পড়িলা স্থমতি | 


তথাহি ।-_ 
গতাগতেন শ্রান্তোহং দীর্ঘ সংসার-বত্ব্থ। 


 হঞ্চয়! পীভ্যমানোহং ত্রাহি মাং মধুস্থদেন ! ৭1 


এরূপ দ্বাদশ শ্লোকে করিলা স্তবন, 


যাহার অবণে হয় প্রেমানন্দ মন। 


দ্বিতীয় প্রহর দিবা করি উল্লজ্ঘন, 
তবু শাস্তি নাহি সদ সেবানন্দে মন। 


্ীতীয়ুরপী-বিলা 


১৫৫ 


এই রূপে রাম কষে সেবন করিলা, 
রন্ধন শালায় গিয়। পাক চড়াইলা । 
শাকাঁদি করিয়া কত বিবিধ ব্যঞ্জন, 
অশ্ন ভাজি ঝোল কত কে করে গণন। 
ক্ষীর পরমান্ন কত কুণ্ডিক! ভরিয়া, 
অন্ন পাক কৈলা! সব ব্যঞ্জন রান্ধিয়া। . 
জাহৃবা স্মরণে পাঁক হৈল পরিপূর্ণ, 


শালি তগুলের বড় রাশি হৈল অন্ন। 


তৃতীয় প্রহরে সব হইল প্রস্তত, 
দেখিয়া প্রভুর চিন্তা হেল দূরগত । 
ঘৃত দধি ছুগ্ধ, রস্তা চোপা দূর করি, 
অন্নোপরি ধরিলেন করি সারি সারি । 
অন্নাদি সৌরভ চিত্র বিচিত্র শোভন, 
গঙ্জাজলে পাত্র ভরি পাতিলা আসন । 


_তছুপরি রামকৃষে বসায়া ঠাকুর, 


ভোগ লাগাইলা যত্বু করিয়া প্রচুর । 
ভোজন করিলা দৌহে কানাই বলাই, 
ভক্ত বাঞণ পুর্ণ হৈল যার পর নাই। 
জানিয়া ঠাকুর তাহা হৈলা আনন্দিত, 


আরতি বাজিল, মনে সুখ অপ্রমিত। 


আচমন করাইয়া তান্ুল অর্পিলা, 
শয্যার কারণ দিব্য পালক্ক আনিল!। 


 ঠাদোয়া মসারি নানা পুষ্পের সমাজ । 


১৫৬ ্রীপ্রীমুরলী-বিলাস 


। প্রেমগাধেশে বয়ে কেহ নাম সন্তীর্তন। 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


তছুপয়ি শোয়াইলা কৃষ্ণ বলরাম, কেহ নাচে কেহ প্রেমে গড়া গড়ি যায়, 
চামকু বাতাসে দূর কৈলা শ্রম ঘাম, জাবাল যুবতী বৃদ্ধ সবে সুখ পায় । 
সেবা অপরাধ ক্ষমাইলা স্ততি করি, ঠাকুর বাহিরে আসি গায়েন আরতি, 
বাহিরে আইলা দণ্ড প্রণাম আচরি । নয়ন চকোরে পিয়ে মোহন মুরতি। 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত আইল নিমন্ত্রণ, মৃদক্গ কর্তাল ধ্বনি জয় জয়কার, 
যথাযোগ্য সমাদরে করিলা ভোজনে ! রাম কৃষ্ণ রূপ দেখি সবে চমৎকার । 
হৃঃখিস্ত কাঙ্গালী অন্যাগ্রামী যত আইলা, শ্বেত শ্যামল রূপে বিজলীর ছটা, 
সবাঙ্ারে সন্সেহে প্রসাদ খাওয়াইলা । তীল গীত পরিধান তড়িত্ঘন ঘটা । 
শেষে নিজ জন সঙ্গে করিলা ভোজন, মণ্থুর চত্দ্রিকা বনমালা শিকঙ্গাবেণু, 
স্নান করি কৈলা পুনঃ তাম্বল অর্পণ । কৈশোর মুরতি গতি গজরাজ জঙ্থু 1 
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি ঠাকুরে জাগালা, রূপের লহুরী রাম কৃষ্ণ ছুটি ভাই, 
কৃষ্ণ ষলরামে দিব্যাসনে বার দিলা । যার যেন ভাব তারে তেমনি দেখাই । 
বহু লোক আইল। করিতে দরশন, কেহ বলে একি ভাই দেখি অপরূপ, 
বলিল সকলে এই সেই বৃম্দাবন। কে আনিল এই দেশে হেন রসকুপ | 
একে সে মাধব মাস পুষ্পিত কানন, ছ্রত্ত কানন এই বাঘের নিবাস, 
ভূঙ্গ পরভূত ডাকে শুনি মনোরম । তারে কৃষ্ণ নামে দিয়া করিলা আশ্বাল 
ঈগীতল সমীরবহে পুষ্প গন্ধ লঞাা, ইহত মানুষ নহে কোন মহাশয়? 
প্ণচদ্র সন্ধ্যাকালে উদিল আসিয়া । আকৃতি এক্‌তি লোক সম নাহি হয়। 
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে কত মৃদক্গ কর্তাল, এই মত সর্ব লোকে করে বলাবলি; 
কেহ কেহ আনিঙ্গালে প্রদীপ রসাল। ক্ষ্গুণ গায় সবে হয়ে কুতৃহলী। 
ধুপ জালি আরতি করেন নির্মান, আরক্রিক মহোৎসবে চারিদণ্ড গেলা, 
কত এতদীগ জলে লা যায় গণন কিছু ভোগ লাগাইয়৷ তবে শুয়াইলা। 
যাহ ভুলি হরি হরি বলে সর্বজন, _ সেবা সমাপন করি বৈসে সেই স্থানে, 
প্রধান প্রধান লোক যামেতে দক্ষিণে । 


ৃ উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


পরিচয় মাগে সব করি জোড় হাত, 
কৃহিতে লাগিল। দুই সঙ্গী সব বাত। 
গ্রীবংশী-বদনানন্দ নবদীপে ধাম, 
তার পৌন্র হয় এই ঠাকুর শ্ররাম। 
জাহুবা মাতার পোষ্য শি্তু তায়, 
ই'হারে যাদৃশী কৃপা কহ। নাহি যায়। 
বৃন্দাবনে লয়ে গেল! ইহারে জআমতী, 


কাম্যবনে হৈল! তার গোপীনাথ প্রাপ্তি। 


আজ্ঞা! প্রত্যাদেশ কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবন, 
এই রাম কৃষ্ণ স্বপ্পে দিল দরশন। 
আজ্ঞ। হৈল গৌড় দেশে করিতে গমন, 
অন্তথা না করি আইল? গৌড়ভুবন |. 
বিরহে বিহ্বল চিত্ত সদ হাহাকার, 
কৃষ্ণনামে এই বনে ব্যাপ্রের উদ্ধার । 
কেহ বলে সত্য সত্য ব্যাত্র বিবরণ, 
গঙ্গায় প্রবেশি ব্যান ত্যজিল জীবন । 
সকলে শুনিয়া তাহা মনে চমতকার, 
নিশ্চয় হইল! সেই ব্যান্ডের উদ্ধার। 

এ সকল বিবরণ সকলে শুনিয়া, 
ভূমেতে পড়িয়। বলে] কতাঞ্জলি হঞ্া । 
অপরাধ ক্ষমা কর অধম দেখিয়া, 

শরণ লইন্ু পদে পরিচয় পাঞা | 
হাসিয়া কহেন প্রভু তা সবার প্রতি, 
কৃষ্ণ পদে সবাকার হউক ভকতি। 
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১৫৭ 
আমি অতি অজ্ঞ মৌর নাহি ধন জন, 
কি রূপে হইবে মোর কৃষ্ণের সেবন । 
তোমরা বান্ধব মম হইলে সহায়, 
অনায়াসে কৃষ্ণপদ সেবা মোর হয়। 
গুনিয়। সবার মনে বাড়িল আনন্দ, 
প্রেমানন্দে মগ্র সবে কছে মন্দ মন্দ । 
জগৎগুরু তুমি, মোরা অনুশিষ্য প্রায়, 
অনাসে চলিবে সেবা তোমার ইচ্ছায় ! 
মো সবার ভাগ্য আজ গুসম্ হইল, 
অনায়াসে সাধুসঙ্গ সেবানন্দ পাইল । 
ইহা কহি কহি সবে অষ্টাঙ্গ লোটায়া। 
প্রণাম করিলা প্রেমানন্দে ভোর হএা | 
এই রূপ নান। কথা প্রসঙ্গানুক্রমে, 
গোডাইল। কতু নিদ্রা কভু জাগরণে। 
প্রভাত হুইল ধরি মূল আরতি, 
গঙ্গাবগাহুনে গেল৷ সেবক সংহতি । 
বরা করি আসি প্রভু সেবাদি করিলা, 
রন্ধন.আগারে আমি তৎপর হইল] 
গ্রামবাসী লোক আসে নান দ্রব্য লঞা, 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আস নিমন্ত্রণ পাএঠা। 
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ভোগ লাগাইলা, 
ভোগ সাঙ্গ হল পুনঃ আরতি বাজিন।। 
সব লোক ঠাকুরের লইল শরণ, 

প্রসাদ পাইয়া সব আনন্দিত চন । 


১৫৮ 


দিন দিন বন কাটি করিল! সমান, 
নান] পুষ্প রোপি সব করিল] উদ্ভান 
হইল প্রভূর তথা স্থান মনোহর, 
তেলী মালি মদকাদি সবে করে ঘর। 
দিনে দিনে বৈসে লোক কত লব নাম, 
ঠাকুর দেখিয়া ছিত্তে করে অনুমান । 
দূর জলে কেমনে বা চলে ব্যবহার, 
প্রধান লোকেরে ডাকি করেন্‌ বিচার। 
জলাশয় বিন! নাহি বসবাস সুখ, 
নিকটে হইলে জল যায় সৰ দুখ 1 
একেক শুনিয়া! সব! বাড়িল আনন্দ, 
কৌড়া আনির] পুকুর করিলা আরম্ত। 
মন্দির পশ্চিম ভাগে করিলা পত্তন, 
ছুই মাস মধ্যে শেষ হইল খনন। 

যমুনা বলিয়! নাম রাখিলা তাহার, 
তার জলে হয় নিত্য সেবা ব্যবহার 
যমুনা আহ্বান করি করে আরোপিত, 
তার তীরে রোপে আমর বীজ কতশত। 
দিনে দানে বাড়ে চিত্তে আনন্দ উল্লাস 
অন্তগ্রাম ছাড়ি লোক করিল নিবাস। 
সহা মহা ধনী আইসে করিতে দর্শন, 
তার! সবে নিছনি করিলা বন্ধন । 
এক দিন ক্ষত্রিয় এক করি দরশন, 
দেখিয়। হইল প্রেমানন্দে নিমগন। 
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মন্দির করিয়া দিল অর্থবায় করি, 
উৎসব করিয়! বহু সামশ্রী আহরি। 
বেসে সুখে রামকৃষ্ণ মন্দির ভিতর, 
দেখিয়৷ ঠাকুরে হৈল আনন্দ বিস্তর | 
সেবার নির্ববন্ধ বহু করিয়া সে দিলা, 
রাজসেবা দেখি মহানন্দে ঘরে গেলা । 
শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন, 
সংক্ষেপে লিখিন্ুু সব প্রসঙ্গানুক্রম | 
এক দিন রাত্রি যোগে মহেশ-পার্ববতী, 
ঠাকুরে কহেন আসি শুন মহামতি। 
আমা দৌহা সেবা কর আইহ্ু তব স্থানে 
আমা দৌহা সেবিলে তবাড়িবে কল্যাণ 
মন্দ মন্দ হাসি কহে শীচন্দ্রশেখর, 
চন্দ্রের কিরণে অঙ্গ করে ঢল ঢল। 
মস্তকেতে জটাভার বাঁঘান্বরধারী, 
কর নখ চন্দ্রমণি বিদ্যুৎ লহরি । 
শোভিছে ডমরু শিঙ্গ1 হস্তে মনোরম, 
আজান্ুলম্বিত হাড় মাল! স্থশোভন । 
বামেতে হৈমাদ্রি-স্থতা বিজরির প্রায়, 
চ্ছগিত৷ বিজরি যেন চাহ! নাহি যায়। 
অপার গুণের সিন্ধু রূপের অবধি, 
কি লিখিব জজ্ঞ মুই পাপাশক্ত মতি । 
হন মাধুরী দেখি ঠাকুরে বিম্ময়। 
জোড় হাতে দাগড1ইয়! করেন বিনয়। 
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ওহে দেব! মুই দীন হীন ছুয়াচার, 


কেমনে সেবিব আমি চরণ দোহার 

যে সেবা আমারে দ্রিল৷ তাহ নাহি হয়, 
বুঝিয়া না কহ কেন, পাই বড় ভয়। 
শিব কহে বৈষ্ঞবের সেবা তব ধর্ম, 
বৈষ্ঞব বৈষ্জবী মোরা কহিলাম মন্ম | 
আমারে সেবিলে বৈষণবের ৫সবা হয়, 
শুনিয়া ঠাকুর পুন? করেন বিনয় । 
বৈষ্ঠবের ধর্ম হয় কৃষ্ণ অবশেষ, 
অঙ্গীকার কর আমি তব নিজ দাস। 
মহেশ কহেন আমি ভকত অধীন, 

যে যে মতে ভজে তাহে নাই বাসি ভিন্‌। 
পার্বতী কহেন মোর বাহক পৃজন, 
করিবে বিশেষ ইচ্ছা, যেবা তব মন। 
এতেক শুনিয়া! প্রভূ অষ্টাজ লোটায়, 
কৃপা করি শিব হস্ত দিলেন মাথায়।_ 
বর দিল! গিরিস্তত। হইয়া সদয়, 

এছে সেবা কর যাহা লোকে নাহি হয়। 
ইহ! কহি অন্তহিত দেবীর সহিত, 
ঠাকুর রামাই চিন্তে আপনার হিত। 
মন্দির বাহিরে বানাইয়া এক স্থান, 
তথ দুগ্ধ চাল কৈলা৷ পুজার বিধান। 
বিপ্রগণ দুগ্ধ ঢালে করেন আহ্বান, 
লিঙ্গরূপী মহাদেব হৈল! অধিষ্ঠান। 
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দেখিয়! সকলে মনে হৈল চমৎকার, 
প্রেমানন্দে নবলোক করে জয়কার । 
নৈবেগ্য বিবিধ পুষ্প গন্ধ গঙ্াজলে, 
পুজা করে বিপ্র সব মহা! কুতৃহলে । 
মধ্যান্থে ঠাকুর রামকুষ্ণের প্রসাদ, 
ভক্তিভাবে সমপিয়া ক্ষমায় অপরাধ। 
এইরূপে নিত্যভোগ দেন্‌ সমপিয়া, 
দুয়ারে আছেন দেব শেষ তোগ পাইয়!। 
সংক্ষেপে কহিম্থ মহাদেব আবির্ভাব, 
ইহার শ্রবণে হয় কৃষ্ণভক্তি লাভ । 
মন দিয়া শুন ম্বজাতীয় ভক্তগণ, 
কৃষ্ণভক্ত হইলে মিলে সর্ব হুলক্ষণ। 
হরিতে অভভক্তি হইলে কি গুণ তাহার, 
কৃ ভক্তগণ হয় আশ্রয় সবার । 
তথাহি শ্রীমন্তাগবতে পঞ্চমে । 

যস্যান্তি ভক্তির্ভগবত্য কিঞ্চন 

সর্ব পৈস্তত্র সাসতে স্ুুরাঃ। 
হরাবভক্তস্য কৃতো! মহদগ,ণাঃ 
মনোরথেনানতি ধাবতো। বহিঃ ॥৮$ 
গ্রীক ভজিলে সব্র্ব দেবের উল্লাস, 
ভার অন্নজলে সব দেবের প্রত্যাশ। 
তার হস্ত জল যদি এক বিন্দু পায়, 
পিতৃগণ উদ্ধ বাহু করি ন্বর্গে যায় 
তর পর শুন সবে মোর নিঘেদন, 


১৬০ প্রশ্রীমুরলী-বিলাস 


যৈছে বীরচন্দ্র প্রভু কৈলা আগমন 
দিনে দিনে বাড়ি গেল সেবার সম্পদ, 
সঞ্চয় না করি সাধু সেব! নিরাপদ । 
কত দেশ হতে আসে বৈষ্ণব সকল, 
ঠাকুর সাদরে দেন্‌ সবে অন্নজল। 
প্রকৃষ্ট কনিষ্ঠ বৃদ্ধি না করে বিচার, 
এমন দয়াল ভবে হবে নাকি আর। 
এই কথা সব্বত্রেতে হইল প্রকাশ, 
শুনিয়া আইহসে লোক, দেখিয়া! উল্লাম। 
এক দিন ছুই চারি বৈঞ্ব মিলিয়া, 
খড়দহে যাত্রা কৈল্‌ দর্শন লাগিয়!। 
বীরচন্দ্র প্রভূ পদে করিলা৷ প্রণাম, 
প্রভু জিজ্ঞাসেন্‌ তোমা হয় কিবা নাম। 
কোথা হতে এলে কহ সব সমাচার, 
তিহ জোড় হাতে কহে করি পরিহার । 
মোর নাম রেখেছেন্‌ রামদাস বলি, 
জ্রমিয় দর্শন করি ছুই চ।রি মিলি। 
শ্রীপাট অস্বিকা হত্তে শ্বাঘনাপাড়ায়, 
দিন দশ রহিলাম, কত শখ তায়। 
শুনি বীরচন্দ্র পুন কহেন তাহারে, 

কত বান্লাপাড় কোথা কি স্থখ দেখিলে । 
তিহ কহে গঙ্গাধারে এক বন ছিল, 
তাতে ব্যাত্র ছিল কত মনু্ত খাইল। 
এক মহা বৈষ্ঞব আইলা ব্রজ হতে, 


উনবিংশ পরি 


ঠাকুর রামাই নাম মহ] দয়! চিতে। 
ব্যান্্র কৃষ্ণ নাম দিয়া তিহ উদ্ধারিলা, 
অবিলঙ্ষে ব্যাত্র সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হৈল। 
রামকুষ্ণে সেই বনে কৈলা অধিষ্ঠান, 
বাহার বৈষ্ণব সেবা নহে পরিমাণ। 
পাত্রাপাত্র দেখা নাহি সবারে সমান, 
লক্ষ লক্ষ আইসে সবে দেন্‌ অন্ন পান। 
শুনিয়া কহেন বীরচন্দ্র চুড়ামণি, 
হেন জন কেবা গৌড়ে আমি নাহিজানি। 
বৈষ্ণব কহেন্‌ তার এ এক লক্ষণ? 

হা মাত ! জাহ্তবা বলি করয়ে রোদন । 


সদাই পুলক অঙ্গে গদগদ বচন, 


শান্ত দাস্য ক্ষম। গুণে সর্বব প্রিয়তম । 
যেই দেখে তারে সে না ছাড়ে এক ক্ষণ, 
তার প্রীতে সবাকার তুলিয়াছে মন। 
ছিন্ন বস্ত্র পরিধান রীতি স্থুমোহন, 
কিশোর বয়স তবু যেন ্থপ্রবীণ। 
এতেক শুনিয়া ভবে প্রভু বীরচন্দ্র 
নাড়া নাড়া বলি ডাকে হাসি মন্দ মন্দ । 
নাড়াগণ আইল ৰরি সিংহের গর্জন, 
শ্রীবীর বলাই শব্দে ভেদদিল গগন । 
কহেন শ্রাবীরচন্দ্র কর এক কাম, 
ত্বরা করি যাহ যথা বাঘনাপাড়া গ্রাম । 
কোন জন আসি করে বৈষ্ণব সেবন, 
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তোমর যাইয়া তারে কর বিভম্বন | 
অসত্য করিয়া সবে মাগিবে প্রসাদ, 
দ্রিতে না পারিলে তবে ঘটাবে প্রমাদ। 
এতেক শুনিয়া সব! আনন্িত মন, 
বার শত নাঁড়। তথা করিল গমন । 
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রী সবে নিদ্রা যায়, 
হেন কালে উত্তরিলা। শ্রীবাঘ.নাপাড়ীয় । 
দিংহের গর্জন সম হুঙ্কার গঙ্জনে, 
শুনিয়া ঠাকুর বড় ভয় পাইলা মনে । 
নিংহদ্ধারে ফাড়াইয়া ঘন ঘন ডাকে, 
ঠাকুর কহেন্‌ আজ পড়িনু বিপাকে । 
আস্তে ব্যস্তে প্রভূ উঠি আসিয়া তথায়, 
বিনয় করিয়া তাবে জিজ্ঞাসে সবায়:। 
এত রাত্রে আগমন কি লাগি সবার, 
আল্ঞা কর শুনি মুগ সেবক তোমার । 
এতেক শুনিয়া তবে কহেন বচন, 
কুধার্ত আছি যে মোরা করাহ ভোজন 


শুনিয়া আকাশ ভাঙ্গি পড়ে প্রভু মাখে, 
বিপাকে পড়িন্ু আজ আইলা বিভন্বিতে। 
সমাদরে বসাইয়া মাগে পরিচয়, 

তার! কহে শ্রীপাঠ খড়দ্হেতে আলয় । 
শুনিয়া ঠাকুর কিছু না কহিল আর, 
একান্তে স্মরণ করে পদ জাহ্চবার । 
তব আজন্ভামতে পাই সেবা পবিত্রতা, 
এবার সঙ্কটে মোরে রাখ মধ্যস্থতা । 


ক্ীপ্্রীমুরলী-বিলা স 
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১৬১ 


ওহে রামকৃষ্ণ ! নিদ্রা যাঁও মহাম্ুখে, 
অতিথি দুয়ারে আসি পায় মহাছুখে। 
ইহ! কহি পাকশালে করিল! প্রবেশ, 
দেখিলা ভাজনে অন্ন আছে অবশেষ । 
কদলীর পত্র আনি অন্ন নিকাশিলা, 
ধৌত করি পাঁত। পাড়ি হাড়ি চড়াইল]। 
একে ডাল ছুয়ে চাল জল পরিমিত, 
দিয়ে জাল বাহিরে আইলা মহাব্রত। 
বৈষ্ণব সকলে কহে পাদ প্রুক্ষালিতে, 
তারা সব হাসি হাসি লাগিকলঁ কহিতে। 
যদি ইল্সা। মতন্য আজ করাহ ভোজন, 
তবে ত প্রসাদ আজ করিব গ্রহণ। 
ঠাকুর যে আজ্ঞা বলি করেন গমন: 
যমুনার স্থানে গিয়। করেন প্রার্থন ৷ 
জল হৈতে মৎস্য আমি পড়িল আড়ায়, 
সংস্কারের তরে মংস্ত ভৃত্যেরে যোগায়! 
নিজ আরোপিত চুতবৃক্ষ স্থানে কে, 
বৈষ্ণব সেবার জন্য ফল দেহ ওহে। 
ফল নাই নব্য-বুক্ষ তাহে মাঘ মাস, 
ঠাকুর কহেন বৃক্ষ না কর নিরাশ । 
কালেতে ফলিতে পার অকালেতে খর? 
বৈষ্ণব সেবাতে লাগি জন্ম ধন্য কর। 
ইহা বলিতেই আম হইল কীদি কীদি। 
আগের সহিত মতস্ত ভালমতে রাম্ধি। 


১৬২ এ শ্রীমুরলী-বিলাস 


ছুই হাড়ি অন্ন মতস্ত ডাল এক হাড়া, 
প্রস্তুত করিয়া প্রভু ভাকে সব নাড়া। 
অবিলম্বে পাক হৈল সবে চমৎকার, 
বসিল! নাড়ার দল পাইয়া হাকার। 
পত্র জল দিল দাসে, অন্নথালি লইয়া 


প্রভু অন্ন দেন্‌ পাতে জানব! ন্মরিয়া। 


অল্প অল্প অন্ন দিলা পত্রে সবাকার, 
ব্যঞ্জন দেখিয়া করে জয় জয় কার। 
অল্প অন্ন দেখি কেহ করে উপহাস, 
কিছু না বলিয়া! সবে করে পঞ্চগ্রাস । 
খাইতে খাইতে অন্ন নাহি ত ফুরায়, 
উদর ভরিল, অন্ন কেহ নাহি চায়। 
উদরে বুলায় হস্ত উঠয়ে উদগার, 

অন্ন ব্যগ্রন লও বলেন বার বার । 
সকলেই কহে আর নাহি দেহ মোরে, 
কেমনে খাইব স্থল নাহিক উদরে। 

যে নাড়ার তেজে কাপে জগৎ সংসার, 
সে নাড়া ঠাকুর স্থানে কহে পরিহার। 
যবনের সঙ্গে যি'হু বিবাদ করিয়া, 
সহর ভাসালে সব প্রস্তাব করিয়া । 


ক্রোধ করি যার ঘর পাঁনে নাড়া চায়, 
সেই জন কোপানলে পড়ি ভম্ম হয়। 
এ হেন বীয়ের নাড়া প্রভাব অপার, 
ঠাকুর রামের অগ্রে করে পরিহার । 
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উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


আচমন করি সব বৈষ্ণব মুয়তি, 
যথাস্থানে শুইয়া রহিল সেই রাতি। 
মঙ্গল আরতি প্রাতে উঠিয়া দেখিলা, 
অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি বু স্তুতি কৈল। 
পরিচয় পেয়ে সবা বাড়িল আনন্দ, 
মঙ্গল বারতা জিজ্ঞাসয়ে আদ্যোপান্ত । 
দিন ছুই রহি আজ্ঞা সকলে মাগিলা, 
বিদায় হইয়। তবে শ্রীপাটেতে গেলা । 
নাড়াগণ গিয়া বীরচন্দ্রের সাক্ষাতে, 
বহুত প্রশংসা করি লাগিলা কহিতে। 
কেহ বলে প্রভূ তুমি তাকে জান নাট, 
তোমার দোসর ভাই ঠাকুর রামাই। 
ধারে পাঠাইলা তুমি শ্রীমতী সহিত, 
এবে তিহ আসি গৌড়দেশে উপনীত 
এ বলি লিখন খুলি দিলা তার আগে, 
পড়েন লিখন প্রত প্রেম অন্থুরাগে । 
সংস্কৃত ভাষাতে সেই লিখন লিখয়ে, 
প্রথমে মঙ্গলাচার শেষে পরিচয়ে । 
তোমার চরণে মোর সহস্র প্রণাম, 


তব অস্থগত এই হতভাগ্য রাম । 


শ্রীমতী আদেশে আইন্ু গৌড় দেশেতে, 
কোন্‌ মুখে যাব আমি তোমার সাক্ষাতে । 
কৃষ্ণ বলরাম সেবা দিল! কুপা করি, 
অবসর নাহি সদ সেবা কার্যে ফিরি । 


উনবিংশ পরিচ্ছদ 


দোসর নাহিক কেহ একা মাত্র আমি, 
ইহা! জানি অপরাধ ক্ষমা কর তুমি । 
এমত লিখন পাঠ করি সকরুণ, 
দ্রবিল অন্তর মনে হলে। ভার গুণ । 
যাইতে হইল ইচ্ছ। তাহ'রে মিলিতে, 
ব্যবস্থ। করিয়া সব চলিল৷ প্রভাতে ৷ 
পতাকা-নিশান ঘোর শিঙ্গার শবদ, 
শুনিয়া বৈষ্ণব ধায় লয়ে পরিচ্ছদ | 
শান্তিপুরে এক দিন করিল। বিশীম, 
গঙ্গাপার হইয়া প্রাতে করিল। প্রয়ান 
উপনীত হইল। আমি শ্রীবাঘ নাপাড়ায়, 
শিঙ্গার শব্দ শুনি যত লোক ধায়। 
ভোগের সময় ভোগ সেবা সাঙ্গ করি, 
বাহিরে আইলা রাম হয়ে অগুসারি । 
সিংহদ্বারে আসি তবে প্রভু বীরচন্ত্র, 
দেখিয়া ঠাকুরে হৈল পরম আনন্দ । 
চৌপাল হইতে প্রভু ভূমে উত্তরিলা, 
ঠাকুর রামাই গিয়! দগ্ডবৎ কৈল!। 
ধরি তুলি কোলে কৈলা' বীরচন্দ্ররায়, 
দোহার নয়নে প্রেম ধার! বহি ষায়। 
সঘনে কম্পয় অঙ্গ পুলকিত কায়, 
স্বেদ বেপথু ঘন বাক্য নাক্ফুরয়। 
কতক্ষণে স্থির হইয়। চলিল1 ভিতরে, 
গিয়া পাদ প্রক্ষালিল। মন্দিরের তলে। 


ভ্ীঞ্মুরলী-বিলাস 


দর্শন লালস। তার বাড়িল অস্ত্রে, 
দেখাইল! রামকৃষে ঠাকুর প্রভুরে | 
অপরূপ স্থুমাধুর্ধ্য দেখি বীরচন্দ্র 


_ পুলকে পৃরিল অঙ্গ অপার আনন্দ । 


প্রাকত লোচনে দেখি রূপে হৈল ভোর, 
অপ্রাকৃতে যত সখ কে করিবে ওর । 
ঠাকুরে শয়ন দিয়া লইয়া প্রভুরে, 
দ্িব্যাসন দিয়! তারে বসাইলা ঘরে । 


 শুসাদ প্রস্তত তার অনুমতি লঞ। 


১ 


বৈষ্ণব সকলে তবে কহিলা ডাকিয়। | 
বসাইল। রামচন্দ্র করিয়া মর্ধ্যাদ, 
বীরচন্দ্র প্রভূ আগে ধরিল। প্রসাদ । 
ব্রাহ্মণ বৈষবগণে দিল! ক্রম করি, 
অবশেষে বসাইল। কাহারি বেগারি | 
আকণ্ঠ পৃরিয়া সবে করিল ভোজন, 
দেখিয়া রামাই চাঁদ প্রফুল্ল বদন । 

এই রূপে দিবা গেলা হইল! সন্ধ্যাকাল, 
আরাত্রিক মছোৎতসবে সবে মাতোয়াল | 
কেহ গায় কেহ নাচে নান! যন্ত্র বাজে, 
বলরাম কৃষ্ণ রূপে সব! মন রঞ্জে। 
দেখি বীরচন্দ্র প্রভূ প্রেমেতে উন্মাদ, 
কভু কাদে কভু হাসে দৈহ্য পরিবাদ। 
কতক্ষণ পরে তিহ স্তুস্থির হইলা, 

যথা কালে ভোগ সারি সেবা সাঙ্গ কৈল।। 


১৬৪ 


সংক্ষেপে কহিন্থ বীরচন্দ্রের মিলন, 

যে মত শুনিন্থু তাই করিন্ু লিখন 

শ্রদ্ধা করি শুনে যেই ইষ্টগোর্টি কথা, 
শুনিতেই প্রেম ভক্তি বাড়িবে সব্র্থা | 
জাহ্ঃব1 রামাই পাদপল্মে অভিলাষ, 

এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস। 


_ ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের 
উনবিংশ পরিচ্ছেদ। 


বিংশ পরিচ্ছেদ । 
জয় জয় শরমচৈতন্য জয় দীনবন্ধু, 
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার সিন্কৃ। 
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র ভক্তগণ-প্রাণ, 
তোমার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম । 
অধম দুর্গতি আমি সদ পাপাশয়, 
আমার কি গতি হবে না বুঝে হৃদয়। 
কুমতি ঘুটুক প্রেম ভক্তি মোরে দেহ, 
তয় বিন্থ এ পাথারে নাহি আর কেহ। 
এ হেন মানব জন্ম বৃথ1 বয়ে যায়, 
কায়-মন বাক্যে না ভজিমু রাঙ্গা পায়। 
যেন তেন রূপে করি কৃষ্ণান্ুশীলন, 
ইষ্টগোষ্টি কৃষ্কথা শুন বন্ধুগণ। 
বীরচন্দ্র প্রভৃ ঘবে বাথ নাপাড়। আইলা, 
বনু লোক যাতায়াতে মহাভীড় হইল! । 


শ্রীশ্রীমুরলী-বিলাস 


বিংশ পরিচ্ছদ 


যে দিন আইলা সেই রাত্রী দ্োহে বলি, 
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বৃন্দাবন যাত্রা কথায় পোহাইল! নিশি । 
যে পথে গমন ধাহ। করিল! বিশ্রাম, 
আগ্ঘোপাস্ত কহিল! গ্রীমতী-গুণগ্রাম । 
অযোধ্যায় মথুরায় স্থান যে দেখিলা, 
প্রত্যক্ষ বিস্তার করি সকলই কহিল! ! 
শ্রীজীব আইল! যৈছে লইতে আগুসারি, 
শ্রীরপ আশ্রম যৈছে গেলা স্থুকুমারী । 
রূপের ভক্তি সেবা প্রার্থন বন্দন, 
গোবিন্দ দেবের সেবা! করিলা যৈছন। 
এ সকল কথা ক্রমে কহিল! ঠাকুর, 
শুনিয়া আনন্দ বাড়ে শ্রাবীর প্রভুর । 
কহ কহ কহে প্রভূ উল্লসিত মন, 

ঠাকুর কহেন শুন করি নিবেদন । 
নিমন্ত্রণ নিত্য মহোতমব পরিক্রমা, 
গোস্বামিগণের কিবা কহি প্রেমসীম1। 
শ্রীদেবীর সঙ্গে যত কৃষ্ণলীলা স্থলী। 
পরিক্রমা করিলেন হয়ে কুতুহলী । 
কাম্যবনে একদিন করিল গমন, 
প্রেমানন্দে তথ! গোপীনাথ দরশন। 
আপনি রন্ধন করি ভোগ লাগাইলা, 
সকল বৈষ্ঞবগণে প্রসাদ পাইলা। 


 সন্ধ্যাকালে আরতি করেন্‌ প্রেমানন্দে, 


চৌদিকে ভকতগণ জোড় হাতে বন্দে। 


বিংশ পরিচ্ছেদ 


প্রদক্ষিণ করিলেন পুষ্পমাল হাতে, 
এক মুখে কি কহিব য় শোভা তাতে । 
নিন্মগ্থিয়। প্রণমিয়া আমিবার কালে, 
আকর্ষণ কৈল। তারে ধরিয়া শ্বাচলে। 
নিজ'সনে লয়ে বনাইল। গোপীনাথ, 
দেখিয়া সবাই পড়ে হয়ে প্রণিপাত। 
এতেক শুনিয়া প্রভু মুচ্ছিত হইলা, 
দেখিয়া ঠাকুর তার চরণে পড়িল । 
শুখাইল। মুখশনী অত্যন্ত ুর্ববল, 

সঘনে রোদন, হয় নয়ন চঞ্চল । 
বিপ্রলস্ত অঙ্গ যত করিল উদয়, 

দৈন্ নিরেরেদাদি ভাবে বহু বিলপয় । 
এই রূপে কতক্ষণ দৌহে প্রেমাবেশে, 
_গৌয়াইল।, সেই রাত্রি হইল অবশৈষে। 
মঙ্গল আরতি কৈলা হয়ে হরযিত, 

নিজ নিজ কার্ষ্যে গেলা যে যার বিছিত। 
সেবা সুখে দিবা! গেল সন্ধ্যার সময়, 
আরাত্রিক মহোৎসবে প্রজুলপ হাদয়। 


_ রাত্রিতে বসিয়। বুন্দাবনের কথায়, 
হুইল আনন্দ কত কত সুখ তায়। 
রূপ সনাতন কথা কহেন্‌ ঠাকুর, 

যা সবার গুণ হয় অতি ম্মধুর। 


প্রীপ্রীমুরলী-বিলাস ১৩৫ 


কহিতে কহিতে ছুই গ্রন্থ দেখা ইলা, 
অক্ষয় দেখিয়। প্রভূ বিদ্ময় হইল! । 


ক্সামৃত সিন্ধু গ্রন্থ গ্রীসের ভাঙার, 


পড়ি বীরচন্ত্র প্রভূ হেল! চমৎকার । 
এমন রমিক পাত্র আছয়ে ভুবনে, 
বিস্তারিল! হেন রস দিদ্ধান্তের সনে । 
ধন্য প্রভু কৃপা, ধন্য রূপ সনাতন 
তুমি ভাগ্যবান্‌ দোহে পাইলে দরশন । 
এত বলি পড়ি দৌহে হয় পুলকাঙ্গ, 
প্রথমে পড়িল। মজলাচার প্রসঙ্গ । 
তথাহি রাসামৃত সিদ্ধী। 


হৃদি যন্ত প্রেরণয় প্রবন্তিতোহহংবরাক 
বূপেো। হপি, 
তন্ত হরেঃ পদকমলং বনে চৈতন্যদেবস্ | ১। 


হেন দৈন্ত কহিতে করিতে কেবা জানে, 
যাহ শুনি দ্রবে মুর্খ দারুণ পাধাণে। 
সাধন ভক্তির অঙ্গ চৌযটি প্রকার, 
দৈন্য নির্ধেবেদ বিষাদ সিদ্ধান্তের সার। 
বিভাগ লহরী চারি করিলা পৃথক্‌, 

যাহ। আস্বাদিয়। তুষ্ট ভকত চাতক । 


তথাহি' তত্রৈব 
অন্ঠাভিলাধিত। শূন্ং জ্ঞানকর্শাগ্যনাবৃতং । . 
আছ্ুকুল্যেন কষ্ণান্ুশীলনং ভক্তিরুত্তম| ॥ ২ ॥ 


০.০ 
আমি অতি নীচ, তথাপি ধাহার উত্তেজনায় আমি এই গর রচনায় গ্রবন্তিত হইয়াছি, সেই 


। গ্টৈতন্যন্ধগী হকির পাদপদ্স বগম! ফরি। ১॥ 


একমাত্র ভক্তি ভিন্ন অন্য অভিলাষ পরিশুস্য, অতেদ ব্রদ্গের অন্থসন্ধিৎস! ও স্বতিশাস্ত্রবিছিত 


১৬৬ ্ীশ্রীমুরলী-বিলাঁস 


ইহত অপূর্ব কথা শুনিতে মধুর, 

যাহা শুনি ঘুচে যায় পাপের অঙ্কুর । 

কি দেব কি দেবী কিবা ভকত মানুষ, 
নিজ সুখে ভজে সবে পরম পুরুষ । 
আহন্থৃকৃল্যে সবেবক্দ্রিয়ে কেমনে ভজিবে, 
ইহার উপায় কি, সে কেমনে জানিবে। 
ভ্তান কন্মে অনাবৃত কেমনে হইব, 
শুনি এ আশ্চর্য্য কথা, কেমনে জানিব। 
এই রূপে প্রতি শ্লোকে আপত্তি করিয়া, 
গুঢ অর্থ আস্বাদয়ে হৃদি বুঝাইয়া। 

শান্ত সখ্য আদি করি পঞ্চবিধ রস, ্‌ 
তাহার ব্যবস্থা কৃষ্ণ নিত্য যার বশ ।. 
তাহার ব্যাখ্যান করি আবিষ্ট হইলা।, 
অতি চমৎকার কথ হৃদয়ে পশিল]। 
ক্রমে রাগ ভক্তি কথা করিল ব্যাখ্যান, 
যত স্থুখ হয় তাহা নহে পরিমাণ । 


বিংশ পরিচ্ছেদ 


তথাহি তত্রৈেব। 
বিরাজস্তি মভিব্যক্তং ব্রজবামিজনাদিষু, 
রাগাত্মিকামন্থস্থত1 যা সা রাগাস্থগোচ্যতে! 
রাগান্ুগা-ৰিবেকার্থমাদৌ রাগাত্সিকোচ্যতে 
ইঞ্টে স্বারমিকী রাগঃ পরম্াবিষ্টতা ভবেৎ। 


তন্ময়ী য। ভৰেছুক্তিঃ সাত্র রাগাক্সিকোচ্যতে | ৩ 


শ্রীনন্দ-নন্দনে স্বাভাবিক আবিষ্টতা, 
তন্ময় যে হয় ভক্তি কহ রাগাত্মিকা | 
সন্ন্ধ-অনুগা কামান্ুগা ছুই ভেদ, 
কামান্ুগা ছুই মত তাহাতে বিভেদ । 
বহু বহু ভক্তগণ তদগতি পাইলা, 
সপ্তমে শ্রীভাগবতে তাহা যে লিখিলা । 
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমে । 
কামাদেগাপ্যে! ভয়াৎ কংসো দ্বেবাচ্চদ্যাদয়] 
নৃপাঃ। 
সম্বন্ধাদ্বওয়ঃ স্নেহাদৃযুয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৪ 
আন্ুকৃল্য শুন হলে বৈধী ভক্তি হয়, 
ইভার প্রমাণ ব্যক্ত করি গ্রন্থে কয়। 


নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম সনবন্ধ-রহিত, অঙ্থকুলভাবে অর্থাৎ একাশ্রতা সহকারে শ্রীকুষ্কাহুণীলকেই 


উত্তম! ভক্তি কহে । ২॥ 


ব্রজমণ্ডলবালী গোপগোপীদিগের স্বব্যক্ত ভক্তিকেই রাগাত্মিক ভক্তি কহে; এই রাগাত্বিকা 


ভক্তির অন্ুগত। ভক্তিকেই রাগান্থগ। ভক্তি কহে। 


পেই রাগাঙ্ছগার মন্নাবধারণের -জন্যই প্রথমে 


রাগাত্মিকার কথ! বল! হইতেছে ; -অভিলঘিতপদার্থে যে স্বভাবসিদ্ধ অভিনিবেশ (প্রেমময় তৃষ্ণ1) 
তাহাকেই রাগ কহে, এবং সেই রাগময়ী ভক্তিকেই রাগাত্মিকাঁভক্তি কহে। ৩। 


নারদ যুধিষ্টিরকে কহিলেন, রাজন্‌! গোপীগণ কামে, কংস ভয়ে, শিশুপাল প্রভৃতি রাজ্স্" 


বর্গ বিদ্বেষভাবে, যাদৰগণ আম্নীয় লন্বন্ধে, তোমর। স্লেহভাবে, ও আমরা ভক্তিভাবে তাহার গতি 


প্রাপ্ত হইয়াছি | ৪ ॥ 


বিংশ পরিচ্ছদ 


ভথ।হি রাসাগুতসিন্ধৌ | 
আহ্থকুল্য বিপর্য্যাসাদ্ভীতিদ্বেষৌ পরাহতৌ, 
স্েহগ্ত সখ্য বাচিত্বাদবৈধ-ভক্ত্যহবন্তিত1। 
কিন্ব। প্রেমা ব্ধায়িতবান্নোপযোগোহব্রসাধনে | 


তক্ত্যাবয়মিতি ব্যক্তং বৈধী ভক্তিরুদীরিত! ॥৫। 


যদি বল অরিগণ প্রিয়াগণ এক, 
পাপ্তি ভেদ' কিবা তাহে কুঞ্ক মাত্র এক। 
ব্রন্মে কষে ভেদ যৈছে কিরণ আদিত্য, 


পাইল কিরণ অরি প্রিয়া কৃষ্ণ নিত্য | 


তথাহি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে | 
সিদ্ধলোকস্ত তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি। 
সিদ্ধ! ব্রহ্মত্বখে মগ্ন দৈত্যাশ্চ হয়িণাহতা1ঃ ॥৬। 
রাগবন্ধেন কেনাপি তং ভজস্তো ব্রজ্ত্যমী । 


অজ্যিপদ্বান্বধ! প্রেমরূপান্তস্তয প্রিয়াজন1ঃ ॥ ৭ 


্্ী্ীমুরলী বিলাস ৰ | ১৬৭ 


কামরূপা বলি কৃষ্ণ সস্ভোগেচ্ছা জানে, 
কৃষ্ণ স্থখোগ্ঠন মাত্র অন্য নাহি মানে। 
ক্রীড়ার নিদান তেই কাম কহি তারে, 
ব্রজদেৰীগণ প্রেমানন্দেতে বিহরে | 


সম্বন্ধ রূপা যে ভক্তি সদা অভিমানি, 


পিতা মাতা সখা প্রিয়! তদনুারিণী | 


তথাহি রসামুতসিন্ধৌ | 
সন্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাগ্যভিমানিত1। ৮॥ 


বড়েশ্চর্য্য জ্ঞানশুন্ত এ সবার ভাব, 

এশী মিশ্রা হৈলে রসাভাস হয় লাভ। 
এই মত পঞ্চরল ভাবমিশ্রা হৈলে, 
ব্রজানুগ। হতে নারে সাধন করিলে। 
এই রাগানুগ! ভক্তি বড়ই বিষম, 
শান্ত্যুক্তি নাহি মিলে লোভ প্রয়োজন । 


সাকার বিগ্রহ কুষ্$ণচরণ-সরোজে, ভাবাদি মীধুর্ধ্য শুনি লোভ উপজয়, 
প্রেম করি প্রিয়াগণ সে চরণ ভজে । শান্্রযুক্তি ছাড়ি তবে মাধুধ্যে মজয়। 
অন্থুরাগের অভাব প্রযুক্ত ভয় ও দ্বেষ রাগান্থুগ। ভক্তি হইতে দূরে পরিত্যক্ত হইয়াছে, আর 
স্লেহ শব্দও সখ্যবোধক হইলে বৈধী ভক্তি বলিয়া পরিগশিত হইবে; উহা কখনই রাগাম্গ! ভক্তির 
উপযোগী হইতে পারে না। আবার যদি এন্সেহ প্রেমবোধক হয়, তাহা হইলে সাধন ভক্তির 
উপযোগী হইতে পারে ন1। পূর্বঙ্জোকে যে নারদ আমর! ভক্তিভাবে তাহার গতি প্রাপ্তির 
হইয়াছি ) বলিয়াছেন, ইহাকেও বৈধী ভক্তি বলিতে হইবে; রাগান্থুগ নহে । ৫॥ 
_. মায়ার পারে যে সিদ্ধলোক অবস্থিত আছে, সেই লোকেই সিদ্ধগণ ও হরি কর্তৃক নিহত 


দৈত্যগণ ত্রক্গস্থখে মগ্স হইয়া! বাস করিতেছেন। ৬॥ | 
তগবৎ প্রিয়জন সকল কোন অনির্বচনীয় অন্ুরাগ-নিবন্ধন তাহার ভজন! করিয়া প্রেমরূপ 


চরণপদ্-মধু লাভ করিয়া থাকেন। ৭ ॥ ্‌ 
আমি কৃষ্জের পিত। আমি মাতা এইরূপ অভিমানটক দন্বন্ধরূপা ভক্তি কহে। ৮॥ 


167 


১৬৮ ৰ শ্রীশ্রী মুরলী-বিলাস 


গৃহাশ্রমে শাস্ত্রমতে করয়ে যোজন, 
কৃষ্ণের সম্বন্ধে বিধি করয়ে লঙ্ঘন। 


তথাহি রসামৃতসিস্ধৌ 
তত্তস্ভাবাদি মাধূর্ষ্য শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে, 


নাত্র শাস্ত্ং ন যৃক্তিপ্চ তল্লোভোৎপস্তি লক্ষণ 
বৈধ ভক্ত্যধিকারীতু ভাবাবিভাবনাবধিঃ | 
আত্র শাস্ত্ং তথা তর্কং অন্কৃলমপেক্ষতে ॥ ৯॥ 
ভাব আবিভাব হৃদে না হয় যাবত, 
অন্থুকুল শাস্ত্রে তর্কে বৈধীভক্ত রত। 
নিত্যসিদ্ধ! ললিতাদি অনুগত হৈয়া, 
রাধাকৃষ্ণ লীলারত ব্রজভাব লৈয়৷ ! 
সাধকরূপে সেবা আর সিদ্ধরূপে সেবা, 
ব্রজভাব অনুসারে যোজিলে পাইবা। 
শ্রবণ কীর্তন যত বৈধীভক্তি অঙ্গ, 

এসব না ছাড়ে কভু রাগানুগা সঙ্গ । 


. তথাহি তত্রৈব। 
শ্রবণোৎকীর্তনাদীনি বৈধতুক্তযদ্দিতানিতু 


যান্তঙ্জানিচ তান্থন্্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥১০। 


5:15: 


বিংশ পরিচ্ছেদ 


কামান্থুগ! শ্রেষ্ঠ ভক্তি তার ভেদ এই, 
সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভত্বদ্ভাবেচ্ছা এ ছুই। 
কেলিই তাৎপর্য যাতে, সম্তোগেচ্ছাময়ী, 
তত্তপ্ভাব ইচ্ছাময়ী মাধুর্য আশ্রয়ী। 
যুথেশ্বরী ভাব কাস্তি লীল অনুধ্যান, 
তণ্ভাব আকাক্ক চিত্তে তণ্ডীবেচ্ছাখ্যান। 
সম্ভোগেচ্ছাময়ী দণ্ডক আরণ্যক জগ, 
রঘুনাথ দেখি তার। কামে অচেতন । 
তথাহি পান্সে। 
পুরামহ্র্ষয় সর্ষে দডকারণ্যবাসীনঃ, 
ৃষ্টারামং হরিং তত্র ভোক্, মৈচ্ছন্‌ হ্ববিগ্রহং 
তেসর্ঝে স্ীত্বমাপন্নাঃ সমুভূতাশ্চ গোকুলে, 


হরিংসংপ্রাপ্য কামেন ততো সুক্তা ভবার্ণবাৎ।১১ 


রমণাভিলাষে বিধি মার্গেতে সেবন, 
যে করয়ে মহিষিত্ব লভে সেই জন। 
অগ্নি পুত্র তপ করি স্ত্রীদেহ লভিলা, 
স্বখ বাঞ্। করি তিহ কৃষ্ণপতি পাইল! । 


2 


নন্দ যশোদ! প্রভৃতির ভাব শ্রবণ করিয়৷ খখন বুদ্ধিবৃত্তি সেই ভাবের অনুসরণ করিতে সমুৎ্সুক 
হয়, তাহাতে শাস্ত্র ও যুক্তির কিছুমাত্র 'নপেক্ষা রাখেনা, তখনই তাহাকে প্ররুত লোভোৎপত্তির 
লক্ষণ কহ! যায়। যতক্ষণ পধ্যন্ত এইরূপ ভাবের লক্ষণ আবির্ভাব না হয় ততক্ষণই বৈধী ভক্তির 
অধিকার থাকে । বৈধী ভক্তির অধিকারী থাকিতে ৯ শাস্ত্র ও অহ্থকৃল তর্কের বশবর্তী 


হওয়] উচিত ॥ ৯-১* ॥ 


পুর্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ এ্রামচন্ত্রকে দর্শন করিয়। তাহ! অপেক্ষ। সুন্দর ই্রকষকে 
উপভোগ করিবার অভিলাষ করিয়া! ছিলেন, এবং গোকুলে স্ত্রী'জন্ম লাভ করিয় শ্রক্কষকে প্রাপ্ত 


হইয়। ভবসাগর হুইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। ১১ ॥ 


বিংশ পরিচ্ছেদ 


তথাহি কৌর্ম্ে। 
অস্সিপুত্রা মহাত্্ান স্তপসা! স্তীত্বমাপিরে, 
ভর্তারঞ্চ জগদ্যোনিং বান্ুদেবমজং বিভূং ॥১২% 


তারপর সম্বন্ধ অনুগীর আখ্যান, 

নন্দ স্ুবলাদি ভাব মনে পরিজ্ঞান। 
কুরুপুরে এক বৃদ্ধ বর্ধকী আছিল, 
নারদোপদেশে ভক্তি বাৎস্ল্য পাইল। 
নারায়ণ ব্যুহ স্তরে ইহার দৃষ্টান্ত, 

পতি পুক্র সুন্ধৎ ভ্রাহ্‌ পিতৃ মিত্র অন্ত। 
যে জন এ সব ভাবে হরিকে খেয়া, ূ 
সে সব জনার মুঞ্জি প্রণমহু পায়। 
রাগানুগ! তক্তি পারে যাইবার হেতু, 
এক মাত্র কৃষ্ণ আর ভক্ত রূপ সেতু । 
এই মত সব গ্রন্থ কৈলা আস্বাদন । 
কতেক আনন্দ পাইল৷ প্রভূ ছুই জন ॥ 
হরি ভক্তি বিলাস আর রসামূত সিন্ধু 
বিদগ্ধ মাধব উজ্জ্বল নীলমণি-ইন্দু। 
এই চারি গ্রন্থ যত্বে আনিল। ঠাকুর, 
যাহা আস্বাদিয়া স্থখ বাড়িল প্রভুর । 
এক মান রহি তথ গ্রন্থ আস্বাদিল।। 
কূপ সনাতন গুণে প্রমাবিষ্ট হিল! । 
পরে নিবেদন মোর শুন সব ভাই ! 
বীরচন্দ্র কহিলেন শুনহে রামাই ! 

হেন নঙ্গ ছাড়ি তুমি আইলে কেন হেথা, 


্রীহ্রমূরলী-বিলাস 
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১৬৯ 


ব্রজবাস সাধুসঙ্গ সদানন্দ তথা । 

তাতে রাধাকৃষ্ণে সদ! দর্শন সেবন, 
গ্রীমতী মাতার সেব। দর্শন ঘন্দন। 

এত লভ্য ছাড়ি হেথা কি স্থখে আইলে 
ঠাকুর কছেন প্রভূ বড় লজ্জা দিলে । 
আপনার কথা মুগ্রি কহিতে কহিতে, 
মরমে বেদন। পাই, লজ্জা! পাই চিতে। 
প্রথম রাত্রিতে মাতা৷ কৈলা প্রত্যাদেশ 
কষ্ণ-সেবা কর ত্বরা গিয়া গৌঁড়দেশ। 
সম্কটে পড়িলে মোরে করিবে ম্মদ্বগ, 
আমার ্মরণে হবে বাঞ্থিত পুরণ । 

আর রাত্রে আমি রামকৃষ্ণ ছুটী ভাই, 
্বপ্রে কহে & হু সেবা করছে রামাই। 
মুপ্রি অজ্ঞ নারিলাম কিছুই বুঝিতে, 
উঠিয়া গেলাম প্রাতে যমুনা নাহিতে। 
সান করিবার তরে যবে নিমগন্‌, 
আচন্থিতে ছুই মুক্তি দিল! দরশন ! 
অপূর্ব মাধুরী দেখি লইনু উঠাইয়া, 
গোলীনাথে রাখি মুঞ্রি বেড়াই মিয়া । 
কভু রূপ স্থানে কতু সনাতন স্থানে, 
কভু ইতি উতি করি কৃষ্ণান্ুশীলনে । 
পুন এক রাত্রে তথ! শ্রীমতী আসিয়া, 
আজ! দিল! মোরে কত স্সেহ প্রাকাশিয়]। 
গৌডদেশে গিয়া কর বৈষ্ণব সেবন, 


১৭০ _ গ্রীশ্রীমুরলী-বিলাস 


শ্রীবিগ্রহ সেবা ছতে মিলিবে সে ধন। 
কৃষ্ণ বলরাম লঞা ত্বরা করি যাহ, 
আমর আনন্দ ইথে ন। কর সন্দেস্থ। 
রূপ সনাতনে আমি কহিন্থ সে কথা, 
কহিলেন গুরু আজ্ঞা পালিবে সব্বথা । 
গৌঁড়েতে আসিতে যবে নিশ্চয় করিল, 
এই চারি গ্রন্থ যত্বে সংগ্রহ হইল । 
তুমি আশ্মা দিবে গ্রন্থ এই বড় আশে, 
গ্রন্থ দিয়! ছুই ভাই মোরে কত তোষে। 
সকল বৈষ্ণব স্থানে বিদায় হয়া, 
আমি এই বনে প্রভূ রহিন্থু পড়িয়া । 
দেখি গ্রামবাসী-সবে ঘর করি দিলা, 
কৃষ্ণবলরাম ইচ্ছা, এই এক লীলা. 
বহুভাগ্যে তব পদে লভিন্থু বিশ্রাম, 
এতদিনে স্থুপবিত্র হইল এই স্থান। 
প্রভূ কহিলেন, তুমি জগৎ-পাবন, 
তোমারে পাঠা'ল। প্রভূ তারিতে ভূবন। 
এই স্থানে কর কষ্ বৈষ্ণব সেবন, 
কৃষ্ণ নাম দরিয়া তোষ সকল ভূবন । 
আমি তোমা আমি তোমা থে নাছি আন 
ভেদাভেদ (যে করিবে তার অকল্যাণ । 
ভোমার পুজাতে হয় আমার পুজন, 
তোমার সেবাতে. মানি আপন সেবন । 
বস্ত জ্ঞান আছে বার সে বুঝিবে মন্ম, 


০৬ 


বিংশ পরিচ্ছেদ 


তরে বুঝিবে কেন, গুরুজাতি ধর্ম । 
ঠাকুর কহেন সেবা! কেমনে চলিবে, 
সেব। অধিকারী মোরে কোথাবা মিলিবে । 
প্রভু কহে কেহ যদ জ্ঞাতি বন্ধু রয়, 
তারে সেক দেওয়া উপযুক্ত মত হয়। 
প্রভু কহে তা সবারে কর অন্বেষণ, 
থাকে ত কনিষ্ঠে কর সেবা সমর্পণ । 
আমি নিজ বাসে যাই দাও হে বিদায়, 
তাহা ছা হলে বহু কাধ্য হানি হয়। 
এত বলি কোলে করি রামাই স্থুন্দরে, 
নিজগণ সঙ্গে প্রভূ গেলা নিজ ঘরে। 
প্রভু আজ্ঞামতে এক বৈষুবে ঠাকুর, 

যত্ব করি পাঠাইলা নবদ্বীপপুর । 
নবদ্বীপ গিয়া সেহ করি অন্বেষণ, 
ঠাকুরের পিতৃগৃহে করিলা গমন । 
শ্াশচীনন্দন তারে সম্মান করিলা, 
পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া সকলি শুনিলা । 
শুনিয়া সকল কথা করয়ে রোদন, 
কহিলেন পিতামাতা বৈকুষ্ঠ গমন । 

£খিত হুইল! শুনি বৈষ্ণব ঠাকুর, 

আস্মোপাস্ত কথ! দৌছে কহিলা প্রচুর । 
ন্নানাদি ভোজন করি স্তুস্থির হইয়া, 

তবে সে বৈঞ্ুববর কহিতে লাগিলা। 
তোমা সব1 ল'তে প্রভু পাঠা*লা আমারে, 
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প্রাতঃকালে চল সবে মিলিয়া সহরে। 
শুনিয়া ঠাকুর শচী আনন্দিত মন, 
প্রভাতে করিলা যাত্রা লয়ে নিজ জন। 
গঙ্গাপার হঞা শুাপাটে চলি আইলা, 
শুনি প্রভূ রামচন্দ্র বাহিরে মিলিলা। 
আমারে লঞা ফেলি দিলা প্রভূ পায়, 
ভূমেতে পড়িয়া পদ ধরিনু মাতায়। 


শ্রীপ্রীমুরলী-বিলাস 


পিতা আসি প্রণমিল। কৈলা প্রভু কোলে, 


সজল নয়ন দৌহে গদ্গদ বোলে । 
হাতে ধরি লঞ্া গেল। রামকৃষ্ণ আগে, 
দরশন করাইলা প্রেম অনুরাগে । 
প্রভু জিন্ঞাসয়ে পিতা মাতার বারতা, 
রোদন করিয়া শচী কহিল সে কথা । 
শুনিয়৷ ঠাকুর কত করেন রোদন, 
অশ্রধারা বহে নেত্রে গদ্গদ বচন। 
গলে ধরি রোদন করয়ে বহুতর, 
কতক্ষণে শান্ত হৈয়৷ করেন উত্তর |. 
শ্রীশচীনন্দন কহে জনক জননী, 
তোমার বিরহে দৌহে ত্যজিলা পরাণী। 
যথাশক্তি বিধিমত কার্ধ্য সমাপিয়া, 
সদ1 মনোহ্খে রহি তোমার লাগিয়1। 
বন্ুভাগ্যে তব পাদপদ্ম দরশন, 

অনাথ বালক তোমা লইল শরণ । 
ঠাকুর কহেন্‌ তুমি রহ এই স্থানে, 


। 


হা 


৯৭১ 


কৃষ্ণ বলরাম সেবা কর কায়মনে । 

তব জ্যেষ্ঠ পুর মোরে দেহ অকাতরে, 
সেবা সমর্পণ আমি করিব তাহারে । 
শ্রীশচীনন্দন কহে সকলি তোমার, 
ছোট বড় আমি কিবা ধনাদি ভাগ্ডার ! 
পিতৃ বুত্তি আছে ঘর সামগ্রী সকল, 
তার কি ব্যবস্থা হবে বলহ মঙ্গল ৷ 
ঠাকুব কহেন যুক্ত, যে হবে সে হবে, 
এত বলি স্বে। কাধ্যে চলিলেন তবে ! 
সেইক্ষণে মহোতৎদব আরন্ত হইল, 
ব্রাহ্মণ বৈষুব আদি সবে নিমন্ত্রিল |. 
প্রসাদ লভিয়। সব আনন্দিত মন, 
যথাযোগ্য সবাকার কৈলা সম্ভাবণ। 
প্রসাদ পাইয়া তবে বসি দুই ভাই, 
পরস্পর সেবা কথা, অন্য কথা নাই । 
সন্ধ্যাকালে আরতি দর্শন নৃত্য গান, 
সেবা. সাঙ্গ করি শেষে কৈলা জলপান। 
পুন রাত্রে বসি দোহে কথা কন কত, 
দশ পাঁচ দিন তার যায় এই মত। 
একদিন কহে তিহ ঠাকুরের কাছে । 
অবগণ্ড শিশু এক নবদ্বীপে আছে। 


- কিবা আজ্ঞা হয়? তারা রহিবে 


ৃ কোথায় ? 
প্রভু কহে যাহ প্রাতে হইয়া বিদায় । 


১৭২ 


সবর্ব সমাধান করি এসহ এখানে, 

এ পুক্র রহিল হেথ! না ভাবিহ মনে । 
পিত। কহে কোন্‌ রূপে সমাধান হয়? 
কছেন্‌ করিবে, যাতে যেবা ভাল হয়। 
প্রভাতে উঠিয়া পিতা আমারে লইয়া, 
প্রভুর চরণ পল্মে দিল সমর্পিয়। 
দণ্ডবৎ কৈলা পিতা তার পদতলে" 
ছুই ভাইএ কোল! কুলী মহাকুতৃহলে । 
সঞ্জল নয়নে পিতা হইল। বিদায়, 

বিরহ ব্যাকুল যাত্রা কৈলা নদীয়ায় ! 
মোরে প্রভূ শিষ্য কৈল। করিয়া করুণা, 
সদাচার শিখাইল। করিয়া তাড়না । 
সেবা শিখাইলা মোরে হাতে হাতে ধরি, 
শান্তর ভক্তি শিখাইল। বহু কৃপা করি । 
এক মুখে তার গুপ কহনে না যায় 
যাহা! কিছু তন্বজ্ঞান তাহারি কৃপায়। 
প্রভূ সঙ্গে রে যেই বৈষ্ণব সুজন, 
তিহ করিলেন বু কুপার সেচন। 
উার মুখে যে শুনিন্ু প্রভুর চরিত, 
৬"র অল্লমাত্র গ্রন্থে হইল লিখিত । 
শুন শুন শ্রোতা ভক্ত করি নিবেদন, 
এ এক অপূর্বব কথা কর্ণ রস্ায়ন। 
একদিন প্রভু মোর কি ভাবিয়া মনে, 
সঙ্গী বৈষবের দ্বয়ে কহেন গোপনে । 


্ীস্ীমুরলীশ্বিলাস 
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বিংশ পরিচ্ডেদ 


যুগল দর্শন বিন্নু না হয় আনন্দ, 

ভৰত জনের এই সেবা স্ুনির্ধবন্ধ । 
সদ! সেবা! অপরাধ, নাহি পুরে আশ, 
ইহার উপায় কু, বাড়ুক উল্লাস। 

কহেন প্রতূরে শুনি ছু মহাশয়, 

আজ্ঞা কর যাহা প্রভূ তব মনে লয়। 
ব্রজে যাও, রামকৃষ্ণ মিলন করহ. 

নতুবা আমিহ যাব, কহিলাম এহ | 

শুনি দুই জনে কহে যে আজ্ঞা তোমার, 
কাল প্রাতঃকালে মোরা যাইৰ নির্ধার। 
এস্ট যুক্তি দৃঢ় করি রহে মহান্থখে, 

দিব! রাত্রি যায় সেবা সৌকধ্যাদি স্থুখে। 


রাত্রি শেষে প্রভু রাম দেখেন স্বপন, 


ব্রজ হতে বৈষ্ণব আইল দুইজন । 
রেধতী শ্ররাধ। ছুই নায়িক! স্বরূপা, 
রামকুষেে সিলায়েন্, শোভা অনুরূপ । 
দেখিয়া ঠাকুর ভোর প্রেমের উল্লাসে, 
জাগি উঠি বসি ডাকেন্‌ সেই দুই দাসে। 
তোমা দৌহ। দুঃখ ভাবি কানাই ৬লাই, 
নিজ (প্রয়া আনাইলা অনুভবে পাই । 
তৃতীয় দিবস দেখি করিধে গমন, 
পরস্পর অনুমান করে তিন জন। 

এই মতে দ্বিতীয় তৃতীয় দিন শেষ, 
ত্রজের বৈষ্ণব ছুই করিল প্রবেশ । 
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বিংশ পরিচ্ডোদ  শ্রীপ্রীমুরলী-বিলাস ১৭৩ 


গৌডের বৈষ্ণব গিয়াছিলা গ্রজভূম, 


প্রিয় বংশোদ্তব নিত্যানন্দগত. প্রেম। 
মীন নিকেতন নাম আছিল ধীহার, 
পুবেব যে করিলা সেবা দেবী জাহ্ঃবার। 
দ্বিতীয় মাধব দাস কায়স্থেতে জন্ম, 
সাধু সেবি কৃষ্ণ বৈষঃবের জানে মর্ম 
জাহ্চবা রামাই যবে বৃন্দাবন গেল, 
কত দিন পরে দৌোহে ধাইয়া চলিল1। 
তাহা গিয়া শুনিলেন সব সমাচার, 
পরিক্রম! করি কাম্যবন কৈলা সার । 
মীনকেতনের সঙ্গে তাহাই মিলন, 
নিত্যানন্দ সম তিহ মহা! প্রেমধন । 
গেপীনাথে ছুই মৃন্তি অপুর্ব দেখিয়ী, 
তুইজনে জান্তি করি লাইল। মাগিয়া। 
তাহাই শুনিল। গৌড় ভূবনে রামাই, 
ব্রজ হতে লয়ে গেলা কানাই বলাই । 
দৌহে মিলাইব লঞা এই ঠাকুরাণী, 
এই প্রেমানন্দে দোহে আইলা আপনি । 
হু'হু প্রেম দেখি প্রভু আবিষ্ট হইলা, 
দু'নু নেত্রে ধার। বহে, দীড়ায়া রহিল! ! 
অদ্ধ নৃত্য আরস্তিল! দেখি বলরাম, 
কতক্ষণ পরে প্রস্ভু কৈল। সমাধান । 
বসিল। আসনে, কৈল। যমুনাতে সান, 
পট খুলি ছুই মুত্তি কৈলা বিদ্যমান । 
1/3 


দেখিয়া ঠাকুর প্রেমে হইলা' মুচ্ছিত, 
ভূমে গড়ি যায় অঙ্গ গুলকে পুরিত। 
ভ্রীমীনকেতন আদি তীরে ধরি ভুলে, 
দোহে গলাগলি ভাসে নয়নের জলে। 
নিগুট় প্রেমের এই স্বভাব নিশ্চয়, 
লোক বেদ বাহ্যজ্ঞকান সব বিস্ময় । 
গুসাদ দিলেন দৌহে বিবিধ যতনে, 
নন! ন্েহ গ্রীতি দেখি স্থখিত ছুজনে । 
সন্ধ্যাকালে আরতি দর্শন করি গায়, 
সেবা সারি কৃষ্ণালাপে সে রাত্রি পোছায় 
ফাল্গুনী পুর্ণিম! তিথি নিকট জানিয়া, 
সামগ্রী সম্ভার রে মিলন লাগিয়া । 
মিষ্টান্ন পক্কান্ন চি'ডা দধি ছুগ্ধ ছানা, 
ফল মূল তঙুলাদি বিবিধ রডনা । 
সর্ববত্রেতে নিমন্ত্রণ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, 
বীরচজ্্র প্রভু আইল] মিলন উৎসবে । 
গৌড়ভূবনে ছিল! যতেক মহাস্ত, 

সবে আইল নিমন্ত্রণে কে করিবে অস্ত । 
শাস্তিপুর হৈতে আইল! শ্রীঅচ্যুতানন্দ, 
নিজ নিজ জন সঙ্গে পরম আনন্দ । 
অভিরাম গোপাল সঙ্গে গ্ীরঘুননান, 
পণ্ডিত গ্রাগৌরিদাস আইল। সগণ। 
নিজ নিজ ভক্ত গণে সঙ্গেতে লইয়া, 
মহাস্তের গণ আইলা নিমন্ত্রণ পাঞা | 


১৭৪ 
সবে আসি দেখি রামু ছুটি ভাই, 
অচিজ্ত্য মাধুরী, রূপে বিশ্িত সবাই ।. 
বাস! দ্রিল। সবে প্রভূ করিয়া যতন, 
ইচ্ছামতে সব দ্রব্য কৈলা আয়োজন । 
বীরচন্দ্র প্রভু বসি রাজা! অধিরাজ, 
সবে আসি প্রণমিয়া করিলা সমাজ । 
ফাল্তুনী পু্ণিমা মহাপ্রভু ভন্ম দিনে, 
কৃষ্ণ বলরাম ফাগু খেলে কুগ্জবনে । 
ছুই ভাই মঞ্চে বসি বি চত্র আসন, 
চতুদ্দিকে সংকীর্তন নাচে ভক্তগণ। 
মোর প্রভু আর প্রভূ বীরচন্দ্র রায়, 
ছুই ঠাকুরাণী লঞ্চ মিলাইতে ধায় । 
ৰীরচন্ত্র প্রভূ লৈলা রেবতী বারুণী, 
ঠাকুর লইয়া যান্‌ রাধা (বিনোদনী। 
নান। আভরণে দৌহা করিল স্থবেশ, 
কেহ কেহ প্রেমে মত্ত হইলা আবেশ। 
কেহ সখ্যভাবে অঙ্গভঙ্গি করি যায়, 
কেহ গোপগোপী ভাবে পাশে পাশে ধায় 
উপস্থিত হৈল! গিয়া নিকুপ্জ ছুয়ারে, 
অসংখ্য সংঘট্ট লোক জর জয় করে। 
গোপীভাব-পুলকে পৃরল সব গায়, 
স্তস্তভাব হৈল প্রেমে না চলয়ে পায়। 
গৌরিদ'স পূর্ববভাবে প্রেমাৰিষ্ট হৈয়া, 
মহোল্লাসে যান্‌ অগ্রে নাচিয়! নাচিয়া । 


কী মুরলী-বিলাস 


বিংশ পরিচ্ফেদ 


রানু ছুটী ভাই মঞ্চের উপরে, 
নানাচিত্র বস্ত্র অলঙ্কারে শোভা করে । 
ছুই ঠাকুযানী লৈয়া ছুই মহাশয়, 
প্রবেশ করিলা গিয়া কুঙ্জ-বনালয় । 
সাত বার রামকুষ্ণে কৈলা প্রদক্ষিণ, 
অতি শোভা করে যেন শশধর মীন। 
পশ্চাতে যাইয়। প্রভূ মিলাইলা বামে, 
ঠাকুর শ্রীমতী লঞা মিলাইলা শ্যামে। 
ক্ষীরোদ সাগরে যৈছে বিজলীর দাম, 
এঁছন স্থৃষমা শ্রেবতী বলরাম । 
নবঘনে সৌদামিনী যেমতি শোভয়, 
এছন শুকুষ্ণচন্দ্রে রাধা! বিরাজয় । 
যুগল মূরতি হেরি পুলকিত কায, 
বসন্ত রাগের পদ সবে মিলি গায়। 
বসন্ত রাগ। 


দেখ অপন্ধপ রূপেরি রোল ! 

রেবতীরমণ শোভিছে রাম, 

সিতান্বজ জন কনক দা, 

উজর কান্তি কুন্দ কুস্থুম ভাতিয়া। 
রাত1 উতপম নয়ন ভঙ্গি, 
বিশ্ব অধর ৰয়ান রজি, 


হেরি উনমত যুবতী মান কামমদে মত্ত মাতিয়! 


ঠাচর চিকুরে চুড়ারি টান, 
তাহে নানাজাতি ফুলেরি দা 
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বিংশ পরিচ্ছেদ 


ভ্রমর ভ্রমরী উড়ে মধুলোভে বর্থামুকুট শোভনী | 
কথ্কে কনক হার, 
বানু স্ববলনে বলয়! তার, 

রাতা উতপল কর কিশলয় নখমণি গল সাজনি। 
গ্রসর হৃদয় উন্নত ভালঃ 
রতনে জড়িত বিবিধ মাল, 


নাভি সরোরুহে কিন্িণীজাল নীলবাস সাজনি । 


চরণে নূপুর অধিক রঙ্গ, 
পর্দনখ-মণি স্থবম। গজ, 
কোকনদ মধু ভক্ত ভ্রমর লোভে অনুদিন ভারনি। 
বামে স্বশোভন রাম-রমণী, 
লোৌচন রুচির নীলের উড়ানী, 


জলদে দামিনী অতি স্থশোভনী বলদেব মনোলোভা। 


কবরী মাল দ্বলিছে ভাল, 
ভাউঙ ধন্ুয়া বামে, 
কামবাণ ভৃদয়মান ললিত বলিত বাখে । 


বারুণ মদ মত্ত চলিত নয়ন ঘোর ঘুণিতে। 
কুন্দ কোরক দশন পাতি মন্দমধুর হসিতে। 


শ্রীশ্রীমুরলী-বিলাস 


অপরূপ ছু দ্ূপের অবধি দেখিতে নরনঝামরে । 
অধিক রাগ হৃদয়ে জাগ ফাগুয়। রগ সমরে। 

রাস রসিক সরস স্থচিতে কামিনী ননলোভা | 
এ হরিদাস করত আশ দেখিতে চরণ শোভ1। 


দেখি বীরচন্দ্র প্রভু হৃদয়ে উল্লাপ, 


রলাসলীলা শ্লোক পড়েন্‌ প্রেম পরকাঁশ । : 


তথাহি শ্ীমভাগবতে দশমে । 
উপগীয়মান চরিতো। বনিতাভিহলায়ুধঃ, 
বনেষু ব্যচরৎ ক্ষীৰে। মদ্বিহবল"লোচিন* ৷ 
সগ্যেককুগুলো মত্ত! বৈজ্যন্ত্যাচ মালয়, 
বিত্রৎ স্মিত মুখাস্তোজং স্বেঘ প্রালেয়ভূযিতং ॥ 


বলদেব রাস লীলা পঠন করিয়া, 
আনন্দেতে নাচিলেন পুলকিত হিয়া । 
সংক্ষেপে [লিখি বলরামের মিলন, 
প্রত্যক্ষ দেখিনু ইহা শুন সর্বজন । 
ক্ষেপে কহি যে শুন কৃষ্ণের মিলন, 
দেখিতে অপুর্ধব শোভা শুনিতে নূতন । 


যথ। রাগ। 


অপরূপ ব্ূপের অবধি, টাদ চকোরে যেন মিলায় বিধি? 
মেঘে যেন টাৰের উদয়, াদে যেন রাহু গরাম হয়। 
গিরিবরে যেন ঠাদের মাল1, নৰ গোরোচনে শো।ভত কালা 
মরকতে যেন হেনমশি, অপরূপ বূপের রণারণী |. 
বিনোদিয়! চুড় পিগ্ সাজ, বিনোদিনী বেণী ফণিরাজ, 
কপালে চন্দন শশিভাতি, মিন্দুর বিন্দু অরুণিম কীতি। ূ 
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ীমুরলী বিলাস ্ ধিংশ পরিচ্ছেদ 


ভূরু চলি নয়ন বিশাল, রাধানয়ন খণ্জন মাতোয়াল, 

মুখ অরুণিম ভাস, রাধ! বদন কৌকনদ পরকাশ, 
ভূজযুগভোগী নীলাম্বজে, রাধাৰক্ষ প্রফুল্ল সরোজে। 
গীতবাস কুচকে দামিনী, স্ুনীলবসন পহিরিনী। 
মণিমঞ্ত্রী কোকনদে, ধ্বজ বভ্াঞ্কুশ শোভে পদে । 

খিছ্যৎ সুজাত পাদশোভা, ছুটী. পদে রঞ্জিত যাৰ আভা । 
আমার প্রভুর প্রাণনাথ, এ রাজবল্লপভে কর সনাথ। 


ফাগুরস সমরে বিহারে দোনো ভাই, 
প্রিয়ার মিলনে স্থুখ ওর নাহি পাই। 
স্থহাস বিলাস কত ৰিহার ললিত, 
দেখি প্রেমভক্তি সব হইল উদ্দিত। 
অন্ধ আমি কি জানিব প্রেমের স্বভাব, 
প্রত্যক্ষ দেখিনু তবু না মানিনু লাভ। 
প্রতিমা তটস্ক বুদ্ধি যে করে ছুহারে, 
সে পড়য়ে কালস্ুত্রে নরক ভিতরে । 
এইরূপে কতক্ষণ কৃষ্ণ বলরাম, 
ফাগৃৎসব সমরে পুরয়ে সর্ব্বকাম। 
বসন্ত সময় নান! পুষ্প পরিমলে, 
ভ্রমর ঝঙ্কুরে পিক স্থমধুর বোলে । 
ধৃপ দীপ অগ্রু চন্দন মুগমদে, 
সৌরভে ভুবন ভরে সভা! মন মাতে । 
_ফাগুতে ভূষিত কিবা অরুণ বরণ, 
সবাই উন্মত্ত ফিরে করি ফাগুরণ। 
পিচকারী হাতে, ভরি অগুর চন্দন, 
পরস্পর জঙ্গে সব! করে বরিষণ, 
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সন্ধ্যাতে আরতি দীপ সহশ্র মশাল, 
শভ্ ঘণ্টা বাজে কত্ত কাংশ করতাল । 
শিঙ্গা শব্দে ঘোর বাদে করয়ে ঘোষণা, 
জনপদ রোলে ভেদি গগনে নিম্বন1। 
কেহ নাচে কেহ গায় কত লব নাম, 
প্রেমানন্দে ভাসে দেখি কুষ্ণবলরাম । 
প্রভূ বীরচন্্র আর রামাই স্বন্দর, 
মন্থান্ত সকল সঙ্গে আনন্দ অন্তর । 


শ্রীমন্দির়ে আঞ্চসার করা+লা যতনে, 


চতুর্দোলে লই' যান্‌ কৃষ্ণবলরামে । 
গ্রীমতী সহিতে শেভা অতি বিলক্ষণ 
দেখিয়া সবার প্রেমানন্দে ভরে মন। 
মন্দিরে বমিল। রামকৃষ্ণ জগপতি, 
অন্দয়ে বসিলা নখে গ্র্রাধা রেবতী । 
ঠাকুরের মনোবৃত্তি কে বুঝিতে পারে, 
জানি প্রভূ বীরচন্দ্র করিলেন কোলে । 
রামকৃষ্ণ দুই ভাইয়ে ভোগ লাগাইলা, 
অস্তঃপুরে লই ভোগ ছুঁহে নিৰেদিল৷। 


₹শ পরিচ্ছেদ 


বিচিত্র পালক্ক সাঁজি পৃথক্‌ পৃথক্‌, 
রেবত্তীকে লঞ্ঞ! গেল! দোহার নিকট । 
রেবতী লইয়া কৃষ্ণে গেল৷ অন্তঃপুরে, 
মিলাইল। রাধ। কানু আনন্দ অন্তরে । 
শেষেতে রেবতী আসি করিল! শয়ন, 
শয়ন করিয়। সেবা স্থখে নিমগন। 

ইহ? অনুতব করি বুঝ অধিকারী, 

[ক ভাবে এমত সেবা বুঝিতে ন1 গারি। 
স্বকীয়! কি পরকীয়া বুঝ! নাহি যার, 
তবে যে বুঝয়ে কেহ কত কৃপায়। 
লীল! পরকীয়া আর নিত্য পরকীয়া, 
শুনিলেও ন] বুঝিবে ভাবহ্ীন হিয়া! । 
সেবার সৌষ্ঠব দেখি যত্বেক মহান্ত 
আনন্দ হিল্লোলে ভাসে নাহি পায় অস্ত । 
যথাযোগ্য স্থানে সবে ভোজনে বসিলা, 
ভয় ্্রীজাহব। বলি রাম অমন দিল! । 
নানাবিধ ভাজ। আর শুক্তা মনোহর, 
বিবিধ ব্যঞ্জন কত দিল! পর পরু। 

ক্ষীর পরমান্ন কত মরিচের ব্যাল, 
পিষ্টকাদি নানাবিধ কলা নারিকেল । 
মনে বিচারিয়৷ প্রভু পারস ছাডিয়া, 
পদাঞ্ষে পদান্কে ফিয়ে দেখিয়া দেখিয়। | 
ভরমে' পাছে কেহ কোন প্রসাদ না পায়, 
গল বস্ত্রে জোড় হস্তে এ হেতু বেড়ায়। 


শশ্রীমুরলী -বিলাস ১৭৭ 


প্রকৃষ্ট কনিষ্ঠ কিছু নাহি অন্তরে, 
গুরুবুদ্ধে সেবে সব বৈষ্বের গণে। 
পাত্রাপাত্র বিচারণা নাহি তার ছিতে, 
সঘতনে দেন্‌ ভক্ষ্য সকলের পাতে। 
সদৈন্ত প্রার্থনা করি করান্‌ ভোজন, 
তার তক্তি দেখি সবা স্থগ্রসন্ন মন। 
যে কেহ আইল! সবে পাইল। প্রসাদ, 
সন্তুষ্ট হইয়। সবে করে সাধুবাদ । 
ষথাযোগ্য তাম্থুলাদি শষ্যার সংস্থান, 
বিশ্রামার্থ দিল সবে যথাযোগ্য স্থান । 
সূর্বব সমাধান করি করিল ভোজন, 
আচমন করি প্রভূ করিল। শয়ন। 
এইরূপে সপ্ত দিন লয়ে অন্তরঙ্গ, 
মহামহোৎসবে বাড়ে প্রেমের তরঙ্গ | 
অষ্টম দিবসে মব। বিদায় সময়, 
যথাযোগ্য ব্যবহার গৌরব প্রণয় । 
সবে মান্ত করি কহে ধন্য হে রামাই, . 
তোমার ষে প্রেমচেষ্টা, লোকে দেখি নাই। 
সাধু সাধু বলি সবে করিল গমন, 
সংক্ষেপে কহিনু এই মহান্ত ভোজন । 
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই এ সব প্রসঙ্গ, 
অচিরে উদয় হুয় প্রেমের তরঙ্গ । 
জাহুচব1 রামাই পাদপন্মে অভিলাষ, 
এ রাজবল্পভ গায় মুরলী-বিলাস। 

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের বিংশ শরিশ্খে। 


-৯ 


১৭৮ বঞ্মুরলী বিলাস বিংশ পরিচ্ছে্ 


একবিংশ পরিচ্ছেদ । যে সব শুনা'ল! প্রভু ভক্তিরস সিন্ধু, 
-১০১58৯ আমার বাতুল মনে গম্য নহে বিন্দু 
জয় জয় শরীকষ্ণাচনয কপাসিদ্ধু আপনারে বড় বোধ করি মনে বাসি, 

. জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দীনবন্ধু । বস্ত্রতত্ব জ্ঞান নাহি করি লোৰ হাসি। 
জয় জয় সীতানাথ চরণারবিন্দ, কত লক্ষ যোনি ভ্রমি পাইন্থ নর দেহ, 
জয় জয় শ্রবাসাদি গৌর ভক্তবুন্দ । রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিল বহু ভাগ্য সেম । 


_ অপ্তদিন মছোৎসবে করিয়া আনন্দ, 

নিজ নিজ স্থানে চলি গেল৷ ভক্তবুন্দ | 
রবি বরছে ল 

রা দায় দিয়া বিরহে বিহ্বল, কময়ে! রুদ্র সংখ্যাকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকং। 

| অবশেষে সেবা সুখে হয় স্থনিশ্চল ৷ তিংশল্লক্ষাণি পশবশ্তুলক্ষাণি মানুষাত, 


দিনে দিনে নব অঙ্গুরাগে মন ভোর, সর্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনি ততোচভ্যগাৎ | ১ 
নিত্যই নৃতন প্রেম! কে করিবে ওর । 


এত দিনে ঠস সকল হইল মোর ভ্তান, 
বাল্য চাঞ্চল্যেতে কিছু না ছিল. বিজ্ঞান । 
যবে প্রভু মোরে কৃপা কৈলা নিজগুণে, 
 তবেত জানিলা সন প্রেম আচরণে । 


তথাহি বৃহদ্বিষুপুরাণে। 
জলজ! নবলঙ্ষানি স্থাবর1 লক্ষ বিংশতি, 


হেন নর দেহ পাঞা ন1 ভঙ্িন্ু হরি, 
হায় হায় জন্ম বৃথা! কিসে ভবে তরি। 
প্রভু মোরে শিখাইলা সাধন ভকতি, 
অভাগ্যের ফলে তাহে ন1 হইল রতি। 


মুই অন্ত ন। জানন্থু বিশুদ্ধ আচার, _ তথাহি রসামৃতসিন্ধৌ। 
পড়া শুন। নাহি কিছু ্লেচ্ছ কদাচার। অদ্ধা বিশেষতঃ শ্রীতিঃ শ্রীমূর্তেরভ্ঘি, সেবনে । 
মহ করি হাতে ধরি, পড়াইল। মোরে, নাম সংকীর্তনং ভ্রীমন্মথুরামগ্ডলস্মিতিঃ ॥ ২ ॥ 


দীক্ষামন্ত্র দিয়! জ্ঞান করিল! সঞ্চারে । 


এ হেন সাধন ভ 
সেই কৃপা হৈতে কৃষ্ণ-পাদপদ্মে রি, সাধন ভক্তি অল্প যদি করে, 


সেই কৃপা হেতে পাইন প্রেম ভকতি। বুদ্ধিমান.জনার ভাৰ জন্মায় অন্তরে । 
সেই কৃপা! ছৈতে লিখি করি অনুভব, মুই বুদ্ধিহীন, গন্ধ নাহিক তাহা'র, ূ 


_ বন্দি গুরু কৃষ্ণপদ স্ব কুপার্ণক। মায় বন্ধে. ফিরি মিথ্যা বহি দেহ ভার । . 
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পুন ভাবাশ্রয়। রাগভক্তি সঞ্চারিলা। 
তাহে তুচ্ছ মন মোর নাহি প্রবেশিলা । 
তথাহি ভক্ভিরলামূতসিন্বৌ। 
কুষণং স্মরন জনঞ্ধাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং 
' তত্তখকথারতশ্চাসৌ কুর্ষ্যাদ্বাসংবজে সদ ॥ ৩॥ 
হেন প্রেমানন্দ মনে না করিল ভোগ, 
ভাবসিদ্ধ না হইলে কীহা৷ প্রেমযোগ । 
প্রেম বিনা নাহি হয় রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি, 
হায় হায় মে৷ ছারের কি হইবে গভি। 
কৃষ্ণের স্বরূপ কাম গায়ত্রী যে সন্ত 
তাহে রতি না জন্মিল মুগ ত হুরস্ত | 
তার অর্থ কৃপা করি কহিলেন মোরে, 
কামবীজ যত্বে শিখাইল। তার পরে | 
নিগুঢার্থ করি তাহা জানা'ল। সকল, 
তাহে নাহি.রতি মতি জনম বিফল। 
কৃষ্ণ-পাদপদ্ চিন্তা অপূর্্ষ মাধুরি, 
তাহা জানাইল! মোরে অর্থ স্থৃবিস্তারি। 
| তথাহি। 
চত্রার্ধং কলসং ত্রিকোণধন্ুধী খং গোস্পদং প্রোষ্টিকাং 
শঙ্খং সব্যপদেইথ দক্ষিণ পর্দে কোণাষ্টকং স্বর্তিকং ॥ 


১২ ০২ 


চক্রং ছত্রযবান্ধুশং ধ্বজপবী জঙ্ব,দ্বরেখাঘ্বজং | 
বিভ্রানং হরিদুনখিংশতি মহালক্ষ্যাতা চ্চিড্ঘি.. ভে 
একোনবিংশতি চিহ্ন শোভে পদান্থুজে, 
যোগেন্দ্র মুনিন্দ্র দেব বাঞ্ছে যার রাজে 
অভাগিয়। মোর রতি ন। জন্মে সে পায়, 
মায় বন্ধে ফিরি সদ কাল বহে যায়। 
গ্রীমতী রাধিক। পদ চিহ্হাদি সকল, 
বনুষত্বে জানাইল! দিয়া ভক্তিবল । 

তথাহি। 
তারি ধব্জবল্ি-পুষ্প-বলয়ান্‌ তাগ্োর্দরেখাস্কুশ-- 
মর্দন যৰঞ্চ বাম ম্গু যা শক্তিং গদাংস্তন্দনং ॥ 


বেদী কুগুল মংস্ত পর্বত দরং ধত্তেহস্ঠ সেব্যংপদং 


তাং রাধীং চির মুনবিংশতি মহালক্্যার্চিতাভ্বিং 
জে ॥ 


এই স্ব চিহগক্কিত রাধা পদতল: 

যার শোভা দেখি কৃষ্ণে বাড়ে কুতুহপ | 
ঘার গুণে বশ কৃষ্ণ অখিলের গুরু, 

হেন কৃষ্ণ মানে নিজ বাঞ্থকল্পতরু। 
ধীহার সৌভাগ্য বাঞ্া করে লক্ষ্মীআদি' 
ধাহার চরণ কুষ্ণ বাঞ্ছে নিরবধি । 


3৬53383২3১8 
(সাধন ভক্তির চতুযষ্টি প্রকার অগ্বের মধ্যে )শ্রদ্ধ। ও প্রীতি সহকারে পরীমূত্তির পরিচর্ষ্য1, 
নাম-সংকীর্তন, ও মথুর। ট অবস্থিতিকেই € এস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন ১৪২ ॥ 
 শ্রীকুষ্চ ও আপনার অভিমত ্রীরুষ্চের প্রিয়জনগণকে স্মরণ পূর্ববক তাহাদিগের কথায় ই. 


রক্ত ইয়। নিয়ত ব্রজমগ্ডলে বাস করিবে ॥ ৩॥ 
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তথাহি গীতগোবিন্দে। 
স্মর-গরল-খগ্ুডনং মম শিরসিন্মগুনং 
দেহিস্পদ পল্লবমুদারং ॥১৬॥ 
বার পদাশ্রয়া হইল। গোপিনী সকল, 
কৃষ্ণ সঙ্গ পাইবারে প্রেমেতে পাগল। 
ধার পদরেণু বাঞ্ছে উদ্ধব ঠাকুর, 
বৃক্ষ জন্ম হইতে চাহে বিরহ প্রচুর 
তথাহি শ্রীনভাগবতে দশমে 
আলামহে। চরণরেণুযুশামহং স্তাং 
বুন্দাবনে কিমপি গল্মলতৌবধীনাং 
খ! ছুত্তযজং যজনমার্ধ্যপথঞ্চ হিত্ব। 
ভেজুমু কুন্দপদবীং শ্রতিভিবিষৃগ্যং ॥৭॥ 
হেন পদরজ অতি ছুল্প ভ জগতে, 
হেন পাদপন্মসে কেল। মোরে অন্থুগতে । 
কম্ম দোষে বুদ্ধি আচ্ছাদন কৈল। মায়া 
কম্ম ভোগ ভূঞ্জি কি করিবে তার দয়] । 
ভজন যজন কিছু না হৈল আমার, 
যেন তেন রূপে গাই চরিত্র তাহার । 
মুরলী-বিলাস গ্রন্থে চরিত্র তাহার, 


সংক্ষেপে বণিন্নু ভয়ে না করি বিস্তার ৰং 


বিংশ পরিচ্ছেদ 


উপক্রমণিকা কৈলে হয় আস্বাদন, 
মন দিয়া শ্রোতা ভক্ত শুন সর্বজন । 
প্রথম পরিচ্ছেদে নিত্য লীলা সুত্র কেল, 


তার মধ্যে নরলীল। সব বিস্তারিল। 


বংশী প্রাহুর্ভাব কথা দ্বিতীয়ে লিখিল, 
ছকড়ি চট্টের গৃহে নৈছে জনমিল। 
তৃতীয়ে ঠাকুর রাম জনম কথন, 


, পুন বংশী যৈছে আসি লভিল জনম । 


চতুর্থে জাহুবা যৈছে দীক্ষা মন্ত্র দিলা, 
পথে যেতে বীরচন্দ্র যৈছন মিলিল।। 
পঞ্চমে খড়দহে বাস অদ্ডুত কথন, 
তার মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভু দরশন । 


বষ্ে শিক্ষান্থৃত্র কথা কৈলা জিজ্ঞাসন, 


সপ্তমে শ্মতী শিক্ষা করান্‌ যেছন। 
অষ্টমৈ করিল সব তত্বনিরূপণ, 

তার মধ্যে নানান্ুপ্রসঙ্গ প্রলপন। 
নহমে দর্শন লাগি অন্ুজ্ঞা মাগিলা, 
দশমে পুরুযোত্তম গমন করিলা । 
একাদশে গৌড়ে যত ভক্কেরে মিলিলা,, 
চতুর্দশে বৃন্দাবন যাত্র৷ নিদ্ধারিলা । 


মহ িউিউউিউটিিিসির 
সদ্ধব কহিলেন, গোপীদিগের ভাগ্যের কথ! থাকুক, বুন্দাবনের যে সকল গুল্ম লতা! প্রভৃতি 


ওবধিবর্গ গোপীকা্িগের চরণরেণু সেবা করিতেছে আমি তাহাদিগের মধ্যে একট হই, এই 
আমার প্রার্থন ; যেহেতু গোপীগণ দুস্তযঙ্্য স্বজন ও আর্ধ্যপথ পরিত্যাগ পুর্ব্বক এ্রতিগণের প্রার্থনীয় 


শিক পদবীর ভজন! করিয়াছেন | ৭ ॥ 


2 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 


পঞ্চদশে বৃন্দাবনে করিল! গমন, 
তাঁর মধ্যে অযোধ্যা যৈছে দরশন। 
যোড়শেতে পরিক্রম! রূপাদির সঙ্গে, 
কাম্যবনে গোপীনাথ প্রাপ্তিকথারঙগে | 
সগ্ুদশে বীরচন্দ্র শুনি সমাচার, 
বিরহে কাতর ধিলপিল। বহুতর ৷ 
অষ্টাদশে প্রত্যাদেশ, রামকৃষে লঞা, 


গৌড়েতে আইলা, ব্যাস্রে তারে নাম দিয়া। 


উনবিংশে সেব! কৈল। শ্রীবাপ্বাপাড়ায়, 
তাহে নান। প্রসঙ্গাদি বর্ণনে না যায়। 
বিংশতিতে বীরসঙ্গে গ্রন্থ আস্বাদন, 
তাহার মধ্যেতে রামকুষ্ণের মিলন । 
একবিংশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সমাপন, 
শ্রীগ্চরু বৈষ্ণব পদ করিয়1 স্মরণ । 
ধার কথা তার বলে লিখি এই জানি, 
মহতত্ব বাহাজ্ঞানে নহে টানাটানি । 
স্খোল্লাস প্রেমানন্দ বাড়য়ে হিয়ায়, 
সমাধান দিতে চিতে রেখ! উপজয়। 
ওরে মন বৃথা কেন বাড়াও লালসা, 
বামন হইয়া &াদে করছে প্রত্যাশা । 
দ্রীন হীন পাপী আমি তাহে জ্ঞানহীন, 
তক্তি তত্ব নাহি জানি ভয়েতে মলিন । 
আজ্ঞাবলে লিখি গ্রন্থ স্বতন্ত্র ত নহি, 
হ্বজাতি বৈষ্ণব সবে কর ইথে সহি। 
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১৮১ 


বন্দ গুরুপাদপদ্ম নখচক্দ্রমণি, 

যাহার স্মরণে পাই অন্ভুতব খনী। 

হেন পাদপদ্ে মোর কোটী পরণাম' 

এই ত ভরসা! মনে, করি অভিমান । 

আর এক শুন তার শ্রীমুখ বচন, 

অতি ম্থুললিত কথা কর্ণ-রসায়ন। 
তথাহি শ্রীমস্ভাগবতে একাদশে । 

নহাপ ময়ানি তীর্থামি ন দেবা মুচ্ছিলাময়াঠ | 

তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ ৮1 

তীর্থে তীর্থে বুদেব মেবিতে সেবিতে, 

জন্মাস্তয়ে শুদ্ধ হয় কহিন্থু নিশ্চিতে । 

সাধু দরশন মাত্রে শুদ্ধ সেই ক্ষণেঃ 

এই ত তরসা বড় করিরাছ মনে। 

হেন সাধু কাহা৷ গেলে পাব দরশন* 

উপায় করিয়। দেহ যত বদ্ধুগণ। 

সাধু সঙ্গ করে যেই সাধুতত্ জানি, 

তবে সেই বস্ত পায় তক্তি নহে হানি। 

অনন্যতা৷ মন সর্ব জন প্রিয়োভ্তম, 

হেন সাধু সঙ্গে মিলে কৃষ্ণ প্রমধন। 

তথাহি স্তবাবল্যাং। 
তৃণাদ্দপি সুনীচেন তরোরিব সহিষুন।, 
অমানিনা মানদেন কীর্ভনীয়ঃ সদ হরি ৯ 


শ্রীমপ্তাগবতে তৃতীয়ে | | 
তিতিক্ষবঃ কারুণিক জ্হদঃ সর্বদেহিনাং, 


শজাতশজবঃ শীস্তা সাধবঃ সাধুভূষণাঠ ॥ ১*॥ 


১৮২ গঞ্ীমুরলী-বিলাস . 


এমন সাধুর তত্ব মহৎ ভাপার, 
একমুখে কি কহিব নাহি পারাপার । 
ভক্তপদ নখ চন্দ্রে ত্রজগৎ আলা, 
যাহার কিরণে ঘুচে নয়নের মল1। 
স্বজাতি বৈষ্ণব শুন হৈয়! একমন, 
মুরলী-বিলাস এট কর্ণরসায়ন। 
প্রভুর চরিত শুদ্ধসত্ব আদ্যোপান্ত, 
শুনিতে আনন্দ কত রসের সিদ্ধান্ত । 
সংক্ষেপে লিখিন্ু গ্রন্থ বাহুল্যের ডরে, 
শখার বর্ণন এবে কহি অল্লাক্ষরে | 
তথাহি গণোদ্ধেশ দীপিকায়াং।-- 
, পরব্যোমেশ্বরস্তাসীচ্ছিষ্যে। ক্রহ্গ! জগৎপতিঃ। 
তন্ত শিষ্যোনারদোহভূদ্ধ্যাস স্তস্যাপি শিষ্যতাং 
শুকো ব্যাসস্ত শিষ)ত্বং প্রাপ্তোজ্ঞানাববো ধন1ৎ 
তন্ত শিষ্য! প্রশিষ্যাশ্চ বহবে! ভূতলে স্থিতাঃ | 
ব্যাসাল্পন্ধঃ কষ্খদীক্ষো! মাধবাচার্ষ্য। মহাযশাঃ 
চক্রেবেদান্‌ বিভজ্যাসৌ সংহিতাং শতদূষণীং 
নিগু গাদ্ব-্ধণে! যত্র স্বগুণস্ পরি ক্রিয়। । 
তস্য শিষ্যোহভবৎ পদ্মনাভাচার্ধ্য মহাশয়; | 
তন্ত শিষ্যে। নরহরি স্তচ্ছিষ্যোমাধব দ্বিজঃ। 
অক্ষোত্যস্তস্ শিশ্তাহভূৎ তচ্ছিয্যো জয়তীর্ঘকঃ। 
তদ্য শিষো। জ্ঞানসিদ্ধুত্তস্যশিষ্যোমহানিধিঃ | 
বিদ্যামিধি স্তস্য শিখে রাজেন্দরস্তস্য সেবকঃ। 
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জয়ধর্মমুনিস্তত্ত শিব্যোধদৃগণমধ্যতঃ| 
আমদ্বিফুপুরী যস্ত ভক্তিরত্বাবলিকৃতিঃ। 
জয়ধর্মস্য শিষ্যোহভূৎ ব্রহ্গণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ | 
ব্যাসতীর্থ স্তস্যশিষ্যে যশ্চক্কে বিষুসংহিতাং | 
শ্রীঘান্‌ লক্ষমীপতিস্তস্য শিষ্যে। ভক্তিরসাশ্রয়ঃ | 
তস্য শিব্যে! মাধবোস্ত্রো যদর্থোহয়ং প্রবর্তিত 
কল্পবৃক্ষস্যাবতার ব্জধাম ইতিশ্রত: | 

অতঃ প্রেয়ো! বৎসলেনোজ্জলাখ্য ফলধারিণঃ। 
শাস্তিরন্যৎ ফলং তস্য কেচিদেতৎ বদস্তিহি | 
তপ্য শিষ্যোইভবৎ ্রীমানীশ্বরাখ্যপুরী যতিঃ। 
কলয়ামাস শূঙ্গারং যৎ শৃঙ্গার ফলাত্মকং। 
অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্য সখ্য ফলে উ্ভে। 
আহুরেকপ্য শিষ্যোপি মাধবেন্দ্র যতেরয়ং। 
নিত্যানন্দ বলাসিন্নঃ সখ্যভক্ত্যধিকারবান্। 
ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীক্ক ত্য গৌরবে । 
জগদাপ্লাবয়ামাধ প্রাকৃত প্রাকতাত্বকং ॥ 
স্বীরুত্য রাধিকাভাব কান্তিপূর্ব্ব হুছুফরে | 
অস্তৰ হি রসাভ্তোধিঃ শ্ীনন্দনন্দনোহপিসন্॥১১ 
হেন প্রভু লোকবৎ লীলার কারণ, 
পুরীশ্বর স্থানে কৈলা মন্ত্রাদি গ্রহণ। 
তিহু জগতের গুরু পতিত পাবন, 
সামান্য বিশেষ ইথে আছয়ে কারণ। 


গ্রীমতী জানব! তার হৈলা অনুগত, 


_কপিলদেব কহিলেন,--ম! ! যাহার! সহিষুঃ, কারুণিক, দেহী মাজেরই শ্বহদৃ, যাহাদিগের 
শক্রু নাই, শাস্ত, এবং সদ্বৃত্তিই ধাহাদিগের ভূষণ, ভীহা'রাই সাধু ॥ ১*॥ 


. 


- 
চি । 
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এই অনুসারে বদ্ধ প্রথালীর মত। 
ইহাতে সন্দেহ যার আছয়ে হিয়ায়, 
দেখুন শ্ীজীব লীলা সুত্র কড়চায়। 
তথাহি লীলাস্থত্রকড়চায়াং। / 
সা জান্বী প্রিয়তমস্য হি বূপমেন- 
মাস্থায় তপ্য বচপ। তু হরেঃ পদশ্চ, 


_ সংসেবনোক্ষিতমতী রসভূঃ রসজ্ঞ| 


চকে গুরুং তমিহ কান্ত শরচীতনূজং ॥ ১২ ॥ 


তবে যদ্দি নিত্যানন্দ প্রভু কহে কেহ, 
এ তত্ব বিষম বড় বুঝিতে সন্দেহ। 


মুল সংকর্ষণ রাম কৃষ্ণ স্বরূপাংশ, 


চিচ্ছক্তি বিলাস ধার স্বেচ্ছা অবতংশ। 


তথাহি ব্রহ্মদংহিতায়াং ! 

আনন্দচিথ্য়রস প্রতিভাবিতাভি,-৮ . 
স্তাভির্য এব নিজরূপ তয়! কলাভি;। 
গেোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভ,তো, 
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥১৩ ॥ 
গোলোকে নিবাস ধার অখিলাত্মভূত, 


_ হেন নিত্যানন্দ রাম প্রেমে অবধৃত। 


ভগারাাররররাররহঃরারারারারারাররারারররারারররারারাররররররারারারাররাররাররারা্াার 


ীশ্রীমুরলী-বিলস 


১৮৩ 


রাম সব্ধ্ব রসা শ্রয় শেষের বচন, 
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ইহা করিল বর্ণন। 
তথাহি ব্রঙ্গাণ্ড পুরাণে ধরণী-শেষ-সম্বাদে । 
আতপে নির্মলং ছত্রং নিদাঘে শীতলোহনিলঃ 
শয়নে দিব্যপর্যযঙ্কঃ রমণে গাণ-বল্পভ 8১৪ ॥ 
অতএব যেই রাম সেই শ্রাধিকা, 
সেই লক্ষ্মী জাহুবাদি সকল গোপিকা। 
সবাকার আত্মারাম সেই বলরাম, 
পরমাত্মা সেবা বিনে নাহি তার কাম। 
পরমাত্মা তিনি, তারে ভজে যেই জন, 
পরকীয়া ভাব তার প্রেমের লক্ষণ। 
শ্রীরাধারগণ সব এই ভাবে ভজে, 
আত্মাভাবে ভি সবে স্বকীয়াতে মজে । 
স্বকীয় শিথিল প্রেমে নাহি স্ুুখাস্বাদ, 
রাধিকাদি শুদ্ধপ্রেমে বাড়ে অনুরাগ । 
এ তত্ব জানিয়া যেব। করে বিচারণা, 
সে জানিতে পারে সব উপাস্যোপালন।। 
ঠাকুর রামাই এই তত্বে বিচক্ষণ, 


আনন চিচ্মন রসের € উজ্জল মধুর রসের ) ইন্জরিয় বৃত্তিনূপ গোগীগণের লহিত খিনি 
গোলোকে মিত্য অবস্থিতি করিতেছের্ন, ঘাহাকে 'অবিশ্রান্ত চিন্তা করিয়! যাহার! তাহার মিজ 
প্রণয়িণী হলাদিনী-শক্তিন্ধপ1 হইয়াছেন, সেই অখিল জীবের অস্তরাত্মভূত আদিপুরুষ গোবিন্দকে 


আমি ভঙ্গনা! করি। ১৩॥ 


। 


১৮৪ 


পরকীয়। মতে করে সেবা আয়োজন । 
ভাল মন্দ নাহি জানি বৃথা কাল যায়, 
শুদ্ধ সাধু সঙ্গ কৈলে বুঝি অভি প্রায়। 
যেই যাহ! শুনে সেই তাহাই ত 

সকল সম্ভবে তাহা মিথ্যা কিছু নহে। 
 শ্ীকৃষ্চচৈতন্ত প্রভু স্বয়ং ভগবান্‌, 
ত্রিজগতে তাহ! বিনা গুরু নাহি আন্‌। 
সংক্ষেপে কহিন্ু ইহা শুন কহি আর, 
বীরচন্দ্র প্রভু মূল শাখা জানবার । 
তাহার মহিমা দেখি সরৰ প্রধান, 
তাহার কৃপায় লোক পা*লা গরিক্রাণ। 
আর এক শ।খা গঙ্গ|! জগত পুজিতা, 
যাহার মহিমা সববলোকে অবিদিতা। 
আর এক শাখ। তার ঠাকুর রামাই, 
যাহার চরিত্র এই গ্রন্থ মধ্যে গাই । 
যে প্রভূ করুণাসিন্ধু পতিতের প্রাণ, 
মোরে পদাশ্রয় দিয়া করিলেন ত্রাণ। 
শ্রীমতীর এই তিন শ্রেষ্ঠ শাখ! হয়, 
আর যত শাখা তার কে করে নির্ণয় । 
ঠ|কুর রামের শাখ। করিয়ে গণন, 
সংক্ষেপে লিখি যে তাহ! শুন সর্বজন ৷ 
পুরী হৈতে যবে খড়দহেতে আইলা, 
সঙ্গে ছুই ভৃত্য আইল! সেষার লাগিয়া । 
সেই ছুই শিষ্য করি সঙ্গেতে রাখিলা, 
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প্রভু সঙ্গে সেই ছুই বুন্দাবনে গেলা । 
বিপ্রকূলে জন্ম এক নাম হরিদাস, 

ঠাকুরের কুটুম্ব পড়া সঙ্গে বাস। .. 

আর এক সুত্র কায়স্থ কুলেতে জন্ম, ই 
কষ্ণদাস নাম তার জানে প্রভু মর্ম. ,* 
এই ছুই শাখা বড় প্রভু অন্তরঙ্গ, র্‌ 
বাহার প্রসাদে জানি এসব প্রসঙ্গ । . 
ধারে সমপিয়া প্রভূ দিলেন আমারে," 
বার আজ্ঞা বলে গ্রন্থ লিখি যে বিচারে ।. 


চর 


তথাহি কবীন্দ্স্ত কাব্যে। ০ 
শ্রীরাজবল্লভোদেবষ্ঠকুরো হরিরেৰচ । ১ 
বড়, শ্রীগোকুলানন্দে! বৈরাগী-চ তথা সু 
ঠরো হরিদাসশ্চ কুষ্ণদাসস্তথৈবচ | ৰ 
রামচন্দ্রশ্ রামস্ত শাখাহাষ্টৌ প্রকীন্তিতা। এ 
এইত কহিন্ধু তার শাখার নির্ণয়, 
বিশেষ করিয়া সব দিই পরিচয় । 
সঙ্গেতে রহেন্‌ সদা ছুই উদাসীন, 
সদ সেবা কাধ্যে রত মায়াগন্ধহীন। . ' 
তৃতীয়ে আমিহ এক দিই তার দায়, 
গুরু ধর্ম নাহি পালি ফিরি যে মায়ায়। 
চতুর্থে ঠাকুর হরি মহাতাগ্যবান্‌, 
বিপ্রবংশোপ্তব বিহ পরম বিদ্বান্‌। 


 ফিহ দীক্ষাকালে বসি তিলক করিতে, 


গুরু আজ্ঞা উঠ আইলা! অর্ধ তিলকেতে | 


&. 


৬৫১ 


টির -. ১ 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 
উপাসন1 করি শেষে নিবেদন কৈল, 
আতন্াবলে মে তিলক অমনি বহিল। 
বহুদিন সেবা করি রছি প্রভূ পাশ, 

প্রভু জাজ্ঞা মতে শেষে পাণিগড়ে বাস। 
. তার শাখা প্রশাখার কত লব নাম, 
_পঞ্চষে ঠাকুর বড় মহাভাগ্যবান্‌। 

». বিপ্রকূলে জন্ম সদাশয় মহাধীর, 
গোপালের সেরাতে নিষ্ঠা, বুদ্ধি স্থগভীর । 


. শিষ্য হৈয়া ঠাকুরের বনু সেবা কৈলা।, 


আবন্রাক্রমে মুনসবগুরে নিবমিল।। 


নু শাখ! শিষ্য তার কত লব নাম, 


যষ্ঠেতে গোকুলানন্দ সধর্ব গুণধাম | 
আকুমার ক্রত্তাচারী মহিম। অপার, 


টি 
আশ্চর্য্য ভজন অলৌকিক ব্যবহার। 


প্রভুর সঙ্গেতে রহি কৈল বন্ধ সেবা, 
প্রভূ আজ্ঞ! কৈলা তারে ব্রজেতে যাইবা । 
একদ্দিন পরিক্রমা করিতে আপনি, 
প্রত্যাদেশ কৈলা শ্রাবিনোদ বিনোদিনি। 
সে গ্রীবিগ্রহ লই আইলা প্রভু পাশ, 
পুন আজ্ঞা হৈল কর সেবা পরকাশ | 
্রমিয়। বেড়ায় তিহ মুত্তি লয়ে সাথে, 
মল্লভূমে কাটাবনী, নিৰসে তাহাতে । 
সদা কৃষ্ণ সেধারত লীলাদি চিন্তন, 
ক্কষ্ণনাম প্রেম দিয় তারিল ভূবন । 


শ্রীপ্রীমুরলী-বিলাস 
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৯৮৫ 


সংক্ষেপে কহিহ্থ গোকুলানন্দ মহত্ব, 
সপ্তম শাখার এবে শুন কহি তত্ব । 
ধামাসে নিবাস বিপ্রকুলে জম্ম তার, 
রাম চন্দ্র নামে খ্যাত অতিম্থকুমার। 
গঙ্গানানে আমি কৈলা গুভূরে দর্শন, 
দৌহারে হেরিয়ে ছু হরিলেক মন। 
দক্ষ মন্ত্র দিল! প্রন তারে সমাদরি, 
ঠাকুরেয় সঙ্গে আইল! সর্ব্বকর্ম্ম ছাঁড়ি। 
ধন্মশিক্ষা লেবা কার্য কৈল কতদিন, 
প্রভু আজ্ঞ। দিল! নাহি হও উদ্দাসীন। 
তৰ পিতা মাত। তোমা! লয়ে যেতে চায়, 
ঘরে গিয়া বিতা কর ভজ কৃষ্ণ পায়। 
রামচন্দ্র কহে মায়] বাঁদ্ধিলে গলাতে। 
ভজন যজন সব যাক্‌ অধঃপাতে। 
ঠাকুর কছেন্‌ হেন কহ কি বলিয়া, 
ইহার প্রমাণ কহি শুন মন দিয়! । 
তথাহি | 
পৃঙ্থীনুপুঙ্খ-বিষয়েখহৃতৎপরোহপি। 
ধীরে। নমুহতি মুকুন্দপদ্ারবিন্দং ॥ 
লঙ্ীতনৃত্যকতিতালঘসঙ্গতাপি 1 
মৌলিস্বকুস্ত পরিরক্ষণধীনটাব ॥১৬॥ 
নানাবিধ বিষয়েতে করিয়। মনন, 
মুকুন্দ পদারবিন্দে বুদ্ধিমস্ত মন । 
নটী যেন কুস্তশিরে করয়ে নর্তন, 


১৮৬ শীষ্রামুরলী-বিলাস, একবিংশ পরিচ্ছেদ 
বাগ্যতালে নাচে কিন্তু কুন্তে তার মন। পরম উদার সর্্বশাস্ত্র বিচক্ষণ | 

শ্লোক শুনি রামচক্দ্র চরণ ধরিয়া, প্রতৃর আজ্ঞায় যি হ কৃষ্ণ নাম দিয়া. 

রোদন করিল বন ধরণী লোটাঞা । ভারিল অনেক জীব ভক্তি আচরিয়া। . রি 


এই অষ্ট শাখা শ্রেষ্ঠ করিলা গণন, 
এই মতে প্রশাখাতে ভরিল ভূবন। 
সংক্ষেপে লিখিক্ুু ভক্ত মহিম। অপার, 


ঠাকুর কহেন বাপু! না কর রোদন, 
প্রস্ম হউন্‌ সদা শ্নন্দনন্দন | 


অগ্ি যত্ব করি কষে, কর'আরাধন, সি সস 


জন্মিবে তোমার বংশে কৃষ্ণ তক্তগণ । সবারে বন্দহ গুরু সবাই আমার। ” 
বর শুনি রামচন্দ্র করিয়। প্রণাম, গুরুর কৃপাতে ইথে কিছু ভেদ নাই, *৬ 


নিজালয়ে যাত্রা কৈল পিতা আগুয়ান। 
সদাই বিষযমতি অভীষ্ট বিজ্য়াগ, 
কতদিনে পিতা মাতা গত পরলোক । 
কৃত কর্ম করি পরে হৈল উদাসীন, 
ভাবিতে ভাবিতে যাত্রা করিল পশ্চিম । 
দামোদর পার হইয়! আইল মল্লভূমে, 
ক্রমে ক্রমে আসি উত্তরিল তপোবনে । 
সেই বনে ছিল পূর্ণানন্দ ব্রহ্মাচারী, 
রামের মাতুল সবে বলিল আদরি। 
পূর্ণানন্দ রামচন্দ্রে করাইলা বিভা, 

তথা প্রকাশিলা কত শক্তির প্রতিভা । 
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা তথা আরস্ভিলা, 
শাখ' সুত্র করি কত জীব নিস্তারিল! । 
এইত কহিন্থু রামচন্দ্র বিবরণ, 

অষ্টম শাখার এবে কহিব লক্ষণ । 
ঠাকুর বৈরাগী গুরুভক্তি পরায়ণ, 
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পাত্রাপাত্র ভেদ তর তম নাহি পাই। 
নারায়ণ হৈতে ঠাকুর'রামাই পধ্যন্ত, 
প্রসিদ্ধ প্রপালী এই লিখি আস্ঘোপাস্ত । 
ইহাতে, হইল এক সন্দেহ মরমে, 

এই অনুসারে কি ধাইব পরব্যোমে ? 
তবে এ সকল ভাব ভক্তি আশ বৃথা, 
বন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ পদ পাব কোথ1! 
সব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণ দেব শিরোমণি, 
তার মুখোস্ভব মন্ত্র তন্ত্র করি;মানি। 
নারায়ণ নিজ মন্ত্র দিলেন ব্রচ্মারে, 
ব্রহ্মা কপা করি মন্ত্র দিলা নারদেরে । 
এই ভ্রোত মতে শিশ্কু প্রশিষ্থাদিগণ, 
বৈধী ভক্তি মতে পায় লক্ষ্মী-নারায়ণ। 
শ্রীমতী করিল কৃপা মাধবপুরীরে, 
মাধবেন্দ্র কৈল! কপ! ঈশ্বরপুরীরে |. 
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য চৈতন্য গোসাঞ্চি, 


একবিংশ পরিচ্ছেদ ভ্রঞ্ীমুরলী-বিলাস বণ 


ইহা অনুবাদ কথা কোন শাস্ত্রে নাই। 
জগতের গুরু তি হ; গুরু: কেন্তাহার, 
পুত্রভাবে ব্রজরাজ ঘরে জনা যার। ্ 
তিন বাছা আভিলাযে লয়ে নিজগণ, 
| অনপিত ন নাম প্রেম করিলা অর্পণ সা 
অতএব এ ধম্মেতে গুরু মহাপ্রভু, 
-'ব্রজে-রাধাকৃষণ দিতে.েহ.নারে কভু । 
কষা বলরাম-ষেই গৌর নিত্যানন্দ, 
এই অনুসারে পাই ব্রজ-প্রেমানন্দ । 
তেদক্বুদ্ধি করে. যেই 'তাররর্বনাশ): 
সংক্ষেপে লিখি ই শুনিতে উল্লাস 


মন মন দিয়া ও শুন সবে মোর নিবেদন, নর পচ) 


* মীর, প্রভূ রাম রূজ্সাচরণ।; 517 


চি 


্গরনীলায়ামুতে চিন্তু রত ॥ চ্টযক্চ 


স্থখে ছঃখে সে. প্রেমের আবধি নাপাই: 7: 


*অষ্টকালীন সেবায় দিবাররাত্রি যায়: 
দির্বদ বিষাঁদ দৈন্টে। করেন্‌ হায় হায়। 


্ আঁ ১, 
রি) ১৯ 
্ & 

এজ ৯৪৭ ১৮ 
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৯ 


১ দগ্রীযামিকীরিছ 


আশয়-জাতীয় প্রেমীনন্দেতে বিহ্বল, 

সেবা কার্য্য- রত মনে আনন্দ হিল্লোল । 

নাম-সংকীর্তম কু আনন্দ উল্লাস,... 

কীর্তন আরেশে কুরেন্‌ শ্লোকের আভাস । 
তথাছি, শিক্ষা টকে। , 


র চেতোদর্পণমাজ্জন নং একর নির্ধধাপণং 


শ্রেয়: কৈরব-চন্্িকা- -বিতরণংবিদ্য-বধূজীবনং 


মানন্দান্বধিবর্দনং : প্রতিপদ পূর্ণাৃতাস্বাদনং 
্ সর্কাযকমপনং * প্রং ১১ পীকঞ্$সংকীর্তনং । 


সহ 


হি ১১১১৭। 


জী শ্লোক জারাদর করেন্‌ পঠন, 


নাম-মংকীর্তন।আর প্রেদেতে নর্তন+ 


িক্ষা্টক প্লেক পড়েন ব্য্র | দৈস্তভাবে, 


৭ বাহানা গোরা ৫ পি ভাবে | 
'তথাহি শিক্ষাকে. ৪88 
বহধী নিজ স্কশক্তি 


. ভত্রাপিতা নিত? ম্মরণে » ন্‌ কাল: টি 


নি  এতানূলী তৰ কপ ভগবন্মমাপি 


ঃযে্রীরসধর্ডনে বে, ভি রা 
ডি নির্াণ পরা হত (সী মোবা ই-জীবের একান্ত শ্রেয় যে, রুষসংকীর্ঘন/ফারশ্রেযঃূপ 
কুমুদকে প্রক্ষটত করিবার জন্য ভাবচন্দ্রিক বিতারিত হয়, যাহা (বায়! গন্ধ ।এরিহীন-).-রিগ্তারূপ 
“বধূর জীবন স্বরূপ” মাহংনিরস্তর. আনন্দ সমুদ্রকে প্ররপ্জিত_রুরিয়া, থাকে,- যাহা, দ্বার! জীব পদে 
গাছে পুর্থামৃতের আস্বাদন কিয়! থাকে, যাহাকদ্বার।:জীব” মহাভাবময়ী এ্রীমতী, রাধিকার পরি- 
/চারিকরূপে; মবর্ধানন্দে নিম হইয়| থাকে, সেই শ্রীকষ্তসংকীর্তন, সর্বথ। জয়যুজ'হুউক 1১৭ : .. 
হে ভগবান! আপনি আপনার মুখ্য গৌগ্রনম-সকল-বহু প্রকারে, এ্রকাশিত করিয়াছেন, 


ছদর মীদৃশমিহাজনি; নহবাগঃ 1১৮. ৬ 


পারিমাজ্জি ত হয়ঃ যাহার. প্রভাবে অংসারন্ধপ 


১৮৮ ্ীগ্রামুরলী-বিলাস একবিংশ পরিচ্ছেদ 


শ্লোক পড়ি আর্তনাদে রোদন করয়ে, কণেঞ্জ্িয় আকর্ষণ ফ্লোক পড়ে পুনঃ । 
নয়নের জলধার। বক্ষেতে বহয়ে। তথাহি তত্রৈব। 

পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ শ্লোক পাঠ করি, মদননব ঘন-ধ্বনি শ্রবণ-হারি সচ্ছিঞ্জিতঃ 
প্রেমাবেশে কাদি ভূমে যান্‌ গড়াগড়ি । সনর্ম-রস-সচকাক্ষর-পদার্থ তদু।ক্তিকঃ। 


রমাদিক বরাঙগন|-হৃদয়*হারি-বংশীকলঃ 
স মে মদন-মোহনঃ সখি। তনোতি কর্ণ- 
স্প্‌হাং 1২৩। 
শ্লোক আন্বাদিতে প্রেমানন্দে তরে মন, 
পুন নাসা-ম্পৃহা শ্লোক করেন্‌ পঠন' 
'থাহি তত্রৈব। 
কুরজগ মদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্মি"কঞ্তাঙ্গক: 


তথাছি গোবিন্দ*লীলামতে। 
সৌন্দর্য্য মৃতসিদ্ধু-ভঙ্গ-ললনা-চিস্তাদ্রি- সংগ্লাবকঃ 
কর্ণানন্দী সনম রম্যবচন কোটান্দু সিতাঙগকঃ। 
সৌরভামৃত সংপ্নবামৃত জগৎ পীষুষরম্যাধর 
শ্ীগোপেন্ত্রস্থতঃ স কর্ধতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়া- 
ন্যালি মে 1১৯। 


রূপের মাধুর্ধ্যে নেত্র বহে পুনঃপুন৯। স্বকাম নলিনাষ্টকে শশিুক্তাজগন্ধপ্রথঃ। 


এবং আপনার স্বরূপ শক্কির সমস্ত সামধধ্যই সেই (হরি, কষ, গোবিন্দ, অচ্যুতঃ রামঃ অনস্ত, বিষু 
ইত্যাদি ) মুখ্য নামে অর্পণ করিয়াছেন (কর্ম জ্ঞান সাধনে দেশ কাল পাত্রের নিয়ম আছে) 
আপনার নাম গ্রহণের কোনরূপ কাল নিয়মও করেন নাই, আপনি আমার প্রতি এতদুর কপ! 
করিয়াছেন, কিন্ত আমার ছু্দৈব বশতঃ সেই পবিত্র নামে অগ্করাগ জন্মিল না ॥১৮। 

( শ্রীমতী রাধিক! বিশখাকে কহিলেন ) সখি! ফাহার লৌশয্যরূপ অমৃত সমুদ্রের 


তরঙ্গ দ্বারা! যুবতিগণের চিত্ত পর্ত সংপ্লাবিত হইতেছে, যাহার শ্মিতপূর্বব মধুরবাক্য সতত 


যুবতীগণের কর্ণকে আনন্দিত করিতেছে, ধাহার অঙ্গ কোটি শশধরের ন্যায় শীতল, যাহার অধর 
অনুতৈর ন্যায় মনোহর, যাহার গাত্র-সৌরভরূপ অম্বত-সমুদ্রে সমস্ত জগৎ ব্যাপৃত হইতেছে, 
সেই গোপেন্দ্রতনয় আমার নেত্র কর্ণ নাসিকা বক্ষ'জিহব ডি পঞ্চ ইন্জ্রিয়কে বলপুর্ব্বক আকর্ষণ 
করিতেছেন 1১৯॥ 


হে সখি বিশাখে ! যাহার কষধ্বনি শবায়মীন-নবমেঘ-ধ্বনিৰ ভ্তায় গভীর, ধাহার ছ্ুপূর 


কিছ্কিনী বলয়াদির শব্দ শ্রবণহারী, ধাহার বাকাগুলি অতি সুমধুর রম কাব্য ও কীতুকদান্ধী, 
এবং যাহার বংশীধবনি জল্্মী প্রভৃতি শ্রোষ্ঠা রমণীগণেরও হৃদয়গ্রাহী, সখি সেই মদন মোহন 
আমার কর্ণের ল্পৃহ। প্রবদ্ধিত করিতৈছেন॥২৩। 
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মদেন্দু-বরচন্দনাগুরু-ম্থগন্ধ চর্চা ঠিত: 


স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাং 
২১ ॥ 
পুনব ক্ষঃ স্পৃহাশ্লোক প্রেমানন্দে পড়ি, 


কদন্ব কেশর অঙ্গ যায় গড়া গড়ি । 


তথাহি তত্রৈব। 
₹রন্মণি-কবাটিকা-প্রতত-হারি-ৰক্ষস্থলঃ 
্রার্ত-তরুণী-মন: কলুলহারি-দোররগলঃ। 
সধাংশু-হরিচন্দনোৎপল-মিতাভ্র-শীতাঙ্গক£ 
ম মে মদনমোহন: সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাং 


: ॥২২| 
বিশাখাকে শ্ররাধিকা এ গ্লোক কহিলা, 


আপনমনের কথা সব উগারিল। 
গোৌরচন্দ্র রামানন্দ স্বরূপের সনে, 
আশ্বাদিলা এ সকল প্রেমানন্দ মনে । 
এই সব শ্লোক পড়ি ঠাকুর রামাই, 
কত প্রেমার্ণবে ভাসে ওর নাহি পা । 
সহজেই নিত্যসিদ্ধ সাধকের দেহ, 
তাহাতে শ্রীমতীকুপ1 অপরূপ লেহ। 
আকৌমার ধর্মে ব্রতী মায়া গন্ধ হীন, 


উস 


শ্রীশ্রীমুরলী-বিলাস ১৮৯ 


কৃষ্ণকৃপামাত্র প্রেম ভকত প্রবীণ । 
শেষ লীল' কথা এই শুন বন্ধুগণ, 
এক দিন প্রভূ মোর কহিল! বচন। 
কৃষ্ণ বলরামে দেহ যুগল বারান, 
মহোৎসব কর আজ. পূর্ণ হোক কাম। 
আজ্ঞামাত্র সকল সামগ্রী আহরিলা, 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ব গণে আগে নিমন্ত্রিলা | 
বসন্ত কালের রাত্রি চন্দ্রের উদয়, 
যুগলকিশোর রামকৃষ্ণ বিরজয়। 

সন্মথ প্রাঙ্গনে দাড়াইল! জোড়হাতে, 
নানা শ্লোক পড়ে প্রভূ অতি দীনতাতে । 


তথাহি কৃষ্ণকর্ণামুতে 

হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনৈকবন্ধে ! 
হে রুষ্চ ! হে চপল 1 হে করুণৈক-সিন্ধে। ! 
হ1] নাথ! হা রমণ! হা! নয়নাভিরাম! 
হা হা কদান্থ ভবিতাপি পদং দৃশোর্সে £২৩। 
ওহে দেব ক্রীড়ারত . আমার দয়িত নাথ 

তব পদে কবহুদেখব। 
ভুবনের বন্ধু হয়ে সব মন আকর্ষয়ে, 
চাপল্য চাঞ্চল্য তব ভাব । 


হে সখি বিশাখে! বাহার মুগমদ কন্তুরীর সৌরভ অপেক্ষাও স্থগন্ধি শরীর পরিমলের 
কল্লোল দ্বার। বরাঙ্গনাদিগের অঙ্গ আকৃষ্ট হইতেছে। বাহার চক্ষু, মুখ, হস্ত, পদ ও নাভিরূপ 
অষ্টপন্মে কপু রযুক্ত পদ্মগন্ধ বিস্তৃত হইতেছে, কন্তরী, কপূর শ্বেত চন্দন, অগ্রু দ্বার! যাহার অঙ্গ 
সকল বিচিত্রিত হইয়াছে, সখি ! সেই মদনমোহন আমার নাসা-স্পৃহী! প্রবন্ধিত করিতেছেন ।২১ ॥ 

হে সখি বিশাখে ! যাহার বক্ষস্থল ইন্দ্রনীল মণিকবাটিক। অপেক্ষাও বিস্তৃত, যাহার বাহু - 
_ কন্দর্পশর-পীড়িত তরুণীগণের মন,.পীড়ার উপশম করিয়! খাকে যাহার অজ চন্দ্রকিরণ, হরিচন্দন, 
উৎপল ও কণপুরের স্ায় সুন্িগ্ধ, সখি ! সেই মদনমোহন আমার বক্ষম্পৃহা প্রবদ্ধিত করিতেছেন ॥২২॥ 


গতির তি সির ৯১ কও 
১1-০০-4৮৭০ 
টি ৯ ০৯, ছানি * 
০০৫৬ ৮] 


১৯৩ জীস্রীমুবলী-বিলাস- 


পরম করুণ তুমি - --যোরে দয়া কর স্বামি, 
প্রেম লাভে আনন্দিত-মন:. 

হা হা ককে দরাহবে: +এতব-পাদপরদ্ন লবে 

হরেংতুবেকমুফুল্ত নু) 

নিগ্রহথা হুর কিবা 
ভাতে মোর, বাড়ে স্বখসিদ্ধু। ্‌ 

ভাতে মোর স্ুখাবেশ, মহ্থে কত দুঃখ লেশ 

তুমি মোর প্রাশৈর প্রাণ-বন্ধু। 

এত বলি: স্বোক পড়ে; নৈত্রে উলধার! বহে" 
না.স্ক,রে বচন মৃছ ভ ভাব 

সঘনে কম্পয়ে অঙ্গ; লোযৌদ্গীয পুলকাঁগ, 

1. $/১ ব্ষেখি তাহা কান্দে অত-দ্বাস 1 1577. 

এতথাহি-শ্রীত্রীচৈতন্তদেবস্য। 
-আআশ্রিষ্য ব| পাদরতাং পিন, মাং - 

- 'অদর্শনান্মর্শহততাংকরোতু বাঁ ।: - 

যথা তথা বা দিধাতু লম্পটো, 

-  মতপ্রীণনাথস্ত স এব নাইপরত ॥ ২৪॥ 
এই শ্লোক পড়ি প্রভূ পড়িলা ভূমিতে, 
অগ্ধাবান্ দশায় লাগিলা প্রলপিতে। 
হা রাধ। হা কৃষ্ণ বলি লাগিলা! ডাকিতে, 


 ভূমে পড়ি গড়ি যায় না হয় সম্বিতে। . .... 


তা আর ছ্‌ঃ থ ধ যেবা, ৰ 


একবিংশ-পরিচ্ছেদ, 


হাঁ হাঁ ললিতাদি কোথায় -গ্রারূপমগ্জরী, - 
লবঙ্গ মঞ্জরী কীহ] অনঙ্গমগ্তরী |. 7 
আকৃ্ণ চৈতত্ত কীহা প্রভু দয়াময়, 

কাহা নিত্যানন্দ, প্রভু সদয় হৃদয় । 
রাধাকৃ্ণ রাধাকৃষঃ কহিতে কহিতে, 

সিদ্ধি, প্রাপ্ত হৈল্‌_ এই. নামের, সহিতে.। . 
কহিবার কথা নহে. তথ্যাপ কহিনু, ২ 
সজাতীয় ভক্তগণে ক্রম জানাইন্ু।: 


সরব বৈষ্জব-পক্দ করিয়া বন্দন;, 


মুরলী- বিলাস কথা৷ কৈন্ু সুমাপন. |... 
সংক্ষেপ করিয়া, তাহা রন্থমধ্যে গা, রি 
ক্রমভঙ্গ ছন্দোভঙ্গ অপরাধ: নই ।. ্ 


বক নি ০৪২ 


শ্রীকষ্ণ-চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ চর, ৃ 
ভ্রআদৈতচন্্ জয় গৌর ভক্তবুন্দ, থু 


হি এ 
সক 
্ 8:৮5 2: ০ হত £১8, 


আমার প্রাণের ধন ভক্তের চরণ, 


অনন্ত বৈষ্ণব পদ করি যে বন্দন। ১ 


শজাহবা পাপন সদা অভিলাষ, ১ 
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী বিলাস। তর 


ইতি উ্ীদুরলী- -বিলাসৈর একাৰিং শ শি 
সমাপ্ত. 


জল কতজ 
এ সখি বিশাঁখে ! 1 আমি সেই ক্জের পাদ্পদ্ধের দাসী, প্রাণবলভ আঁমাকৈ আলিঙ্গনই 
করুন, আর মহাছুঃখে বিচুণিউই করুন, আমারে দর্শন ন] দিয়া মন্ধাহতই করুন, আরি; সেই জম্পট 
যেখানে সেখানেই বা বিহার করুন্, সখি! 1 24 তিনি আমারই প্াণনাথ, অন্ত কাহীরও' নন্ ২৪ 
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৮ কষ »্উপসহার। ৮. 


্ী বাহার নাত অন্ত ব্রহ্গান্ডের অনি, বাহার কিরাত আনন্দকণাঁর: আভীস- 
মাত্র, অহুভব করাই, অনন্ত জীব আ নন্দিত, সাহার মাধুর্যযমর 'লীলীরৃত আস্বাদন করিয়া শক; 
নারদাদিও বিমুগ্ধ, দেই আনন্দবনমুর্তি ভগবাম্‌ যশোঁদা-নন্গনের করুণাঁঁবলৈই : অন্য এই 
শ্্রীমুরলী-বিলায় লামক মধুময় গ্রন্থের, মুদ্রাঙ্কন, সমাপ্র. হইল।. . এই গ্রহ যিও আকৃতিতে, তাদৃশ 
সুবিস্তৃত নূহে তথাপি, আর্য তউর্াধ্য, ও ্ ও গাথীর্য্যে ইহা একখানি, হুমহান্‌ গ্রন্থ, /সৃন্দেহ নাই। ইহ], 
মাধুর্যে্যওস্মধর-কা ব্য*ন্ার্য মহাপুরাণু”ও, গাজী বেদ সনৃশ |. এই সুমধুর ্রনথখানি, বৈষ্ণব 
চড়ামণি শ্রীন্রীরাজল্লভ গোস্বামী প্রভূর অমুত-ময়ী লেখনী হইতে বিনিংঃস্ত। এ ম্াপুকুষের 
প্রপিতামহ শ্রীপ্রীবংশীবদনানন্দপ্রভু -ভ্ীপ্রীচৈতগ্ঠদেবের- সমকালরক্তী-ও তাহার: পরম: প্রণয়াম্পদ 
: ছিলেন 1: -পরক্ষণে চৈতন্তান্দের ৪০৯: বৎসর চলিতেছে” সুতরাং পাঠকবর্গ- অনায়াসেই -এই 


গ্রন্থের রটন। কাল অন্থমান করিয়া লইতৈ পারেন ফলতহ; বির 'বক্কহুক্রম গঅসথযুন ডঃ 
বৎসর, ইহ] স্থির | 


“1 এই, ত্রন্থ ্রকবিংশন্তিত পরিচ্ছেদে সমাপ্ত | » প্রথম! রি গ্রন্থকার গুরু রুষঃ ই 
সকলকে 'শ্রণামত করিয়া, মঙ্গলাচরণ করিলেন 1: পরে -বৈঞুবোচিত- দৈন্য-সহকারে: গ্রস্থ রচনায়: 
আপনার" অপামর্ধ্য সমর্থন করিয়।- গুরু .ও. ভক্তগণের- ক্লপাবল-: প্রার্থন। কর্রয়াহইেন ।--তাহার 
পর আঞ্রীবংশীবদনানন্দ হইতে শ্রীরামাই এ শচীনন্দন-পর্য্যস্ক-'সকলের-: সংক্ষিপ্ত বিবরণ-এবং 
তত্শ্রসঙ্গে শ্রীপাট 'রাখনাপাড়1,- 'জননী জাহ্বা-ও; কীরচন্ত্র গ্রভূর মাহাত্ম্য স্বল্লাক্ষরেই সমাপ্ত করি- 
লেন। তৎপরে' গোলোক হইতে-ভগবানের বুন্দারনে -আবির্ভীবের ইনিউিহ রতি 

তাহার-তত্ব-ওদমুরলী-তত্বনিরূপণেই: প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইল 1. শী 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থাকার অতি হ্ৃমধুর শব্দবিস্তাসে উর রূপ মা করিয়া 
আপন 'অপাধারণ: কবিতৈর পরিউর দিয়াছেন 7: টুড়া/বংশী, 'পীতান্বর ও 'বনমালা ধারণের 
কারণ নির্দেশ করিয়া -রাধাকুষ্ের নিশ্বল উুপ্রম ও ভক্তিততৃ সংক্ষৈপে-বর্ণন' করিয়াছেন ।- পৰে 
শ্রী শ্্রীচৈতন্যাবতারের কারণ নি বা এরর ০৮ সউও চর টকা 
সমাপ্ত করিলেন? কচ চি কত রি 5 


বংশীবদনানন্দের সংক্ষিপ্ত টি বৃস্তান্ত, : ০ তারোভাক বি বক জাযকার, টি ৪২ 
শ্রচৈতগ্তদাসের পুভ্রদাল-প্রতিজ্ঞা:-ও শীমৎ-প্রভু'রামচন্দ্রের ৃত্বান্তে ভৃতীয় পরিচ্ছেদসমাপ্ত। 


৪ 
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১৯২ ী্রীমুরলী-বিলাস একবিংশ পরিচ্ছেদ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীমতী জাহুবা দেবী শ্রীচৈতন্ুদাসকে গুরুতত্ব ও রসতত্ব প্রভৃতির 
উপদেশ দিয় প্রভু রামাইকে দীক্ষিত করিলেন এবং তাহাকে লইয়া শীপাট খড়দহে প্রস্থান 
করিলেন। পথমধ্যে বীরচন্দ্রের সহিত মিলন ও পরমানন্দে ৰহুবিধ প্রেমালাপ। তৎপরে 


তাহাদের খড়দহে উপস্থিতি ও নিত্যানন্দ প্রভুর ক্ষণিক আবির্ভাবই পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রধান 
উপকরণ । | 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ভ্রীজাহুবা ও ৰস্থুধার রামাইর প্রতি অকপট কেহ বণিত হইয়াছে । তারপর 
রামাইর অভিলাধাহ্ৃপারে জননী জাহ্নবা সর্ধবপাধন অপেক্ষা ভক্তির মাহাত্ম্য সংস্থাপন করিয়] 
প্রেমতত্ব, রসতন্ব, নায়ক নায়ক নায়িকা চ্ডেদ, প্রদর্শন পূর্বক কৃষ্প্রাপ্তিয় উপায় উপদেশ 
দিলেন। 

সপ্ুমে ব্রীবৃন্দাৰন মাহাত্ম্য, রাঁধাকৃষ্জের লীলা, সখী ও মঞগ্জরীগণের তত্ব এবং তাহা দিগের 
উৎপত্তি নিরূপণ বণিত হুইয়াছে.। শ্রীবুন্দাবনের বিশেষ, বিশেষ পরিচয়, ভগবস্তত্ব, চতুঃগ্লোকীর 


বিবরণ এবং ব্রজ্লীলার পরিবারবর্গের প্রধানতঃ ০ আখ্য। এই সকল উপাদানে 
অষ্টম পরিচ্ছেদ বিরচিত হইয়াছে ' 


নবম পরিচ্ছেদে শ্রীমতী জাহুব! কর্তৃক রাজ নিকট তাহার পূর্ব বৃত্তান্ত কথন, মাতা! 
জানবার আত্মপরিচয় এবং ভক্ত দর্শনে যাইবার জন্ত জাহ্ৃবার নিকটে রামাইর অনুমতি প্রার্থনা । 
দশম পরিচ্ছেদ প্রভু রামাইর পুরুষোত্তম যাত্রা, শ্রসঙ্গক্রমে পথের বিবরণ, পুরুযোত্তমে 
উপস্থিতি ও পণ্ডিত গোস্বামীর সহিত মিলন 
একাদশ পরিচ্ছেদে পণ্ডিত গোস্বামী ও কাশীমিশের সাহায্যে প্রভু রামাইর চৈতন্য লীলা- 
স্থান দর্শন, রামানন্দ রায়ের সহিত মিলন ও বিবিধ তত্বকথ। শ্রবণ বণিত আছে। 


দ্বাদশে প্রভূ রামের নবন্বীপে প্রত্যাগমন, পিতাপুত্রে যংসার সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক ও রামচন্দ্রের 
শাস্তিপুরে উপস্থিতি । 


_ জয়োদশ পরিচ্ছেদে, শাস্তিপুরে প্রভু অদ্বৈতৈর আবির্ভাবে সকলের বিন্মর | তথা হইতে 
অধিক, খানাকুল ও শ্রীথগ্ প্রভৃতি পবিত্র স্থানে ছুই মাস কাল ঠচতন্ত-প্রিয়-তক্তগণকে দর্শন ও 
তাহাদের সহিত প্রেনালাপানন্তর পুনর্বার খড়দহে আগমন । 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে, শ্রীপাট খড়দহে আসি! সকলের সমক্ষে তীর্ঘভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন। শ্রীমতী 
জাহ্বার শ্রীবুন্দাৰন গমন প্রস্তাব ও গমনোগ্যোগ। 
পর্ধদশে, শ্রীবৃদ্দাবন যাত্রা, শ্রীমতী বন্তুধা, গঙ্গা ও বীরচন্ত্র প্রভৃতির কাতরতা। গম্নকালে 
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উপসংহার শ্ীশ্রীমুরলী-বিলাস ১৯৩ 


গয্াধাম, কাশীধাম ও প্রয়াগে মাধব দর্শন করিয়! মথুরায় উপস্থিতি, ও মথুরা| পরিক্রম। তথ 
হইতে শ্রীবৃঙ্গাবনে গমন | | 

যোড়শ পরিচ্ছেদ, আীমতী জাহবার শ্রীধৃন্দাবনে গমন ও রূপ সনাতন গ্রভৃতি ভক্তগণের 
সহিত মিলন; গোবিদ্দ মদন-গোপাল প্রভৃতির দর্শন | কথাপ্রসঙ্গে প্রীজাব! কর্তৃক তাহা- 
দিগের উৎপত্তি কখন, বৃন্ধাবন পরিক্রমণ অবশেষে কাম্যবনে প্রীগোপীনাথে শ্রীমতীর অত্যড়ূত 


অবস্থান। 
সপ্তদশে শ্রীমতী জানবার বিরহে রামাইর কাতরতা।, ব্বপ-সনাতনের স্ততি ও মহোৎসব । 


উদ্ধারণের খড়দহে প্রতিগষন, বীরচন্দ্রপ্রভুর পমীপে প্রমতীর অস্তর্দানলীল! বর্ণন ও প্রভুর বিলাপ। 
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে, ঠাকুর রামাইর প্রতি জাহ্বার প্রত্যাদেশ রুফ-বলরামের প্রাপ্তি, 
বৃন্দাবনবাসী রূপ দনাতন প্রভৃতি মহাত্মগণের নিকট বিদায় হইয়া! রামাইর গেড়ে আগমন। 
উনবিংশ পরিচ্ছেদে, ঠাকুর রামের গোঁড়ে আগমন বনমধ্যে অধিষ্ঠান, ব্যাপ্রের উদ্ধার সাধন 
ও রামকৃষ্ণের সেব1 সংস্থাপন করিয়! ৰাঘ.নাপাড়ার অধিষ্ঠান। 
ূ বিংশ পরিচ্ছেদে, বারশত নাড়া তোজন, বীরচন্ত্র প্রভুর বাঘ না পাড়ায় আগমন, গরস্থাস্বাদন 
ও সেবার অধিকারী নির্ণয়ের পরামর্শ । নবদ্বীপ হইতে শ্রীশচীনন্নকে বাঘনাপাড়ায় আনয়ন । 
মুরলীবিলাস নামক অমৃত রত্ধাকরের এই একবিংশতি লহরী। ইহার গভীর গর্ভ মধ্যে 
অতি অমূল্য রত্ব সমুহ বিস্তারিত আছে। ভক্তি সহকারে ইহাতে অবগাহন করিলে অনন্ত রত 
উপাজ্জিত হইতে পারে । বৈষ্ব মাত্রেরই ইছা। সমাদরের সহিত সেবনীয় ) বিশেষতঃ শ্রীজান্ববা 
মাতার পরিবার বর্গের ইহ! অমুল্য ক্ঠহার। শ্রীযভাগবত, প্রীষত্তগবদ্গীতা ও চৈতন্ত-চরিতামৃত 
প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রে যে সকল ন্ুমিদ্ধাস্ত সন্মিবিষ্ট আছে, গ্রভু রাজবল্লভ গোস্বামী আত্ম-ৰিরচিত এই 
কত গ্রস্থমধ্যে অতি কৌশলে সেই সমস্ত সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়াছেন । ইহাতে অতি অল্প সময়ে 
ও অল্প আযাসে অধিক তন্ব অবগত হওয়া যায়। খ্র্কার প্রভূপাদের সনকালে বাঙ্গালা ভাষার 
এন্প উন্নতি হয় নাই; তখন বান্াল! ভাষাব অতি শৈশবাবস্থা ; কবিবর গোস্বামী প্রভু শৈশব- 
কালেই বাঙ্গাল! ভাষাকে সর্ববালঙ্কার-ভূষিতা! সর্ববাঙ্গ-সন্দরী যুবতী করিয়! তুলিয়াছিলেন। স্থানে 
স্থানে বর্ণনার এক্সপ মাধ্্য্য ও গাভভীধর্য দেখিতে পাওয়া যাক যে, ইহা! প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়াই বোধ 
হয় না) তাং এই গ্রন্থ তাহার শিক্ষার ফল নহে, তাহার নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানের যাহা্য। ঈপাট 
বাঘনাপাড়। প্রভূ রামাই গোস্বামীর অধিষ্ঠানে সিদ্ধডুমি এবং ্ররাজবল্পভপ্রভূও সিদ্ধপূু" “ লেনে। 
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৬৪১৯৪ | শস্তীস্ীমুরলীন্বিলীস .উপমংহ্থার 


শিক্ষা) দীক্ষা: (জীন, শক্তি ৮৪ ককবিসপ্রভতি সমু "তাহার" দয়: নিট রিনি 


বিশেষতঃ অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীমতী জাহ্নব! খাহাকে পূর্ণ শক্তি সঞ্চার করিক্টছিলেন।” খ্রশ্থকার +সেই, 


- প্রভূ অচীনন্দনের আত্মজ, অতএব ইহার, বরবূপ অলৌকিক শক্তি বিচিত্র হৈ). তত্বনিগায়ক 
শিশ্ন পুস্তক রয্ষপ সরল সহিমব্র হইত পারে) তাহা “ইদয়ে-ধারণাই হয় না মহাশ্ভৰ 
-স্থারী শ্রভু'শাপন-পরিবরি বর্ণের মহোপকার সাধনের ন্ট এই; অমূল্য গন রচনা করি. 
ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, অধূন। তাহার পরিবারৰগের উপকার সাধন দুরে থাকুক । 
মুবলী- “বিলাল নাষে কোন, আত্ম পরিচায়ক নথ আছে, তাহা ভাহার' পরিবারবর্গের মধ্যে 
আনেকেছি ও জীনিতেন কিনা সন্দেহ) শিক্ুদিগের কথা দুরে কুক ্রমান্‌ রাজবন্ধত, গোস্বাসীর 
শ্ববংশোত্তব সম্তানগণের মধ্যে অনেকে আপন পূর্ব পরিচফ সম্বন্ধে সক প্রকার উদ্দামীনই 
লে 'অবাপন পরিচয়ে অবহেলা: করার তুল্য অনিষ্টেরে বিষয় আর কিছুই নাই খ্বাহীর! 
নরিক্ষা্হ ভীহাদিগের উদ দীর্ঠনিতীস্ই অসম্মান? কীরণ। এইস্কারমিই জীমার্টের শিশ্পগণ 
অনেকেই আপনাপন গুরু-প্রণালী $ চিন প্রণালী অবগত নিছে সস ও বাজলা তাধায়এিপ 
'অনৈক গর ২ আছে উত্বীহাতে ভগবত ও ওউাকিতইত্িভী সি উীনিতে পার বরিবিশেষতঃ 
পীনহা প্রহর পমকাজে? দুই দার ১৮৪০ 
জিবন দাঞেন অরিন নিয়ন দন হানি কইননপ্রণালী 
ন্‌ ওঃসন্প্রধীলীজাঁনিতে ভিডিনীধর্করেনক ভীহাঁ হইলে: নদী: বিলাঈতিউগউিির নাই | 
আমরা সেই জন্যই (সমধিক আয়াস সহকারে এই অনুলটর ঈংস্কার করিয়া শিশ্ত-মপণ্তলীর করে 
সমর্পন করিলাম ১ ভরগা করি, ইহা সিকলের কউ হইয়া নবাকুক) 'আমাদের* পরিশ্রম 
বল হউক) এবং পৃ্গাপাদ অরাজবর্পত টির ১৬৪ প্রতিভা: চারিদিক, আলোকিত ৰ করুক | 


্ ১ চিক ভুত কচ চ 2 
৫৮. ৮০ রস ১৯ ৮ ্ সে (৯ ৬ 
৬ রং টু এ 1 10৮ চন চক্রে ৮০, চু ি টি £২ 
- রা ত রি 
ব্ৈচী প্রীনীলকান্ত শর্মা! । 
শৃখ্য7 চু ৬ ৬১৪ জে ০52 . ০৩ 28-৯+ ৮8৮55 ১ ২ হক 
ঢু ৪ রং ] এ ৮ র্‌ ৫০8 ০, টি ০ ) নবৃ 
তাপ রর 5 রা ২ 
ন্‌ পর নম ক ্ু কট সু চট উউ ৯.৮ রর. 
নি 1 ৯? ৮০ 8 ৯. এ হি 8 1 উ 3৯ তে 27121 ৮ দু 
্ ্ চে চা 8. লি . 
টস থা 
হি রি প্রি চে 4 
এ মু রি হাঃ ঃ ২০ 1৬৬1; 
র্‌ ঠ ঠ ১০ ঠক; ৮8 -৯15 ডিশ । ভাত ৮ ক ৮৮ ষ্ঠ 
সি সস. : 2158 ৮2171 11127 গ? ৮ ্ চু 
ড়] €& ৮ ৮৮৫ রঃ টি, | ৯ 1 হি ১ ৮ ্ু ও 
্ঃ ্ নি 
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বৈচী গ্রাম নিবাসী গোন্সংমী বংশের তালিকা । 
দক্চ__€ কান্তকুক্ত হঠতে আদিশুর আর্মীক্ত 


| পঞ্চ ব্রাহ্মণ মধ্যে অন্থীভম) 
স্লোচন 
| 
নায়িদেৰ 
| 
ৰরাহ 
] 
শ্ীকর 
] 
ৰনুরূপ 
গোবিন্দ 
ঁ | 
চক্রপাণি 
| 
গুণাকর 
| 
জকৃটাদ 
| 
কষ 
| | 
15555598155 ৬ 
পান্নু. লোকনাথ কেশব হরি শঙ্কর শিৰ কৃৰের 
| 
মান 
| 
বাচস্পতি 
) 
তপম 
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 বংশ-তালিক।--২ 


তপন 


গদাধর 


হবি 


| 
ধনপতিত 


| 
যুধিষ্ঠির 
| 


ছকড়ি (মাধব দাস) 


| 
বংশীবদনানন্দ (শীমৎ মহা প্রভূর অন্তরঙ্গ, প্রিয় পারিষদ ও সহচর ) বৃন্াৰনলীলায় 


| ীকফের হাতের বংশী-অৰতার ছিলেন। 
| 


শ্রীচৈতন্যদাস নিত্যালঙ্গদাল 
আস ক 
ঠাকুর রামাই ... প্্রশচীনন্দন 
(দ্বার পরিগ্রহ করেন নাই ) বাঘ ন! পাড়া প্রতিষ্ঠাতা | | 
ৃ | ৃ | | 
রাজবল্লভ শ্রীবল্পভ কেশব 
(দ্বার.পরিগ্রহ করেন নাই ) | ঙ 
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